পব্মহংস 


গর্ণানন্দ স্বামীর 
পঙরাবলী। 





[ প্রথম খণ্ড] 


প্রকাশক--ক্ীরেশ চন্দ্র পাল। 
“আনন্দ-্ধাসা” 
২সি,ধনদ। ঘোষ ই্রীট, কলিকাতা 


প্রিণ্টার-_শ্রীঅমূল্য চন্দ্র ভট্টাচাধ্য । 
নিউ সারদ! প্রেস 
২১, আতাবাগান ফ্রুট, কলিকাতা । 





পরগ5ংস শ্রীশ্বীসদ পুর্ণানন্দ স্বাগা 


হাণ ১৮শে ছাদ, ১২৪১ ঝঃ | | 
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পত্রাবলীর প্রকাশ পরিচয়। 


চট্টগ্রাম জগতৎপুব আশ্রম এবং কামাখ্যা কালীপুব আশঅমের 
শতিঠাতা পবমারাধ্য পরম গুকাদেব পবম্হত্স আশ্রীমদ পূর্ণানন্দ 
স্বামী মগোদযেব আঅগ্তভম পিপ শিষ্চ আীখত স্থবেজ্র নাথ সেন 
(পর্ভমাণে শ্রী মুপাধাচাদ বলেজেণ গণিঠেধ অপ্যাপক) যে সনস়্ 
কলব।তা শ্যামবাজাখে থাকিযা পেধিডেম্সপী কলেছে এম্‌ এ 
পডিতেন, সেই সমম প্রা হাব নামে শীআীঠাকবের পত্ 
মাসিত। পত্রগুণিব ছত্রে ছত্বে একদিকে যেষন গুরু শিষ্য 
সপ্ধক্ষেব অনাবিল গেমে মাধুর্য, অপরদিকে তেমনি গভীৰ 
৩ব কথাখ শবিপর্ণ দেখিনা মনে হত পত্রগুলি যদি কখনও 
পুস্তচাকারে পকাশিত হয, তাহা ভহলে ধন্মশপিপাস্থগণেব বিশেষ 
উপকার হইবে । 

১এ৩৭ সালে আঙ্লীটাউপেব সক্ষিপ্ত জীবনী বখন ছাপা হইতে- 
চিৎ, সেই সম ধন্ম-পিঠব্া পুজনীব জগচ্চন্ত্র দাস মভাশয়েব পন্রে 
জানিতে পাঁধ, তিনি ্রাশ্রীঠাকুরেন বত পত্র সংগ্রহ কখিয়। 
গাপাইখা উপযুক্ত কাবযা বাখিযাছেন | উকু সালেখ ৭ই কার্তিকের 
এক পত্রে তিশি লিখিষাঙলেন-গুপ্দেবের পত্র সীল ছাগাইবার 
চেষ্টা কবিয়াঁগ কৃতকার্য হইতে পাবি নাই, সেই জন্য এক ঢ্ুঃখ আছে, 1” 
হতনা জানি না কাঠাব প্রেবণাধ এঅপধম পিখিযাছিল--“পত্রাব্লী 
ছাঁপাইবাব জঅমস্ত ভার আমি পইতে পাঁর।” জগৎ বাবুব 
পরলোক গমনেব পবে, ভাহাব সহ্ধন্সিণী পত্রশুলি মামার নিকট 
পাঠাইয়া দেন । ছুঃখেব বিষয় গত করেক বৎসব নান] কার্যে ব্যস্ত 
থাকায় গত্রাবলীব কার্ষে হস্তক্ষেপ কবিতে পাবি নাই। 

কন্ম-জীবন হইতে অবসব গ্রহণ কবিরা পত্রাব্লী প্রকাশের জন্ত 
অত্যন্ত ব্যাকুল হই। কিন্তু একে ভঙ্রন্বান্থ্যে প্রায় শয্যাশায়ী- 
তাহাতে উপযুক্ত অর্থাভাব, এই সব কাখণে আশ্রীঠাকুবকে স্মরণ 
কবিয়! অশ্রসিক্ত ন্যনে তীহাব চবণে গ্রাণেব বেদনা শিবেদন ভিন্ন 
আর কিছু দম্বল ছিল নাঁ। দৈধক্রষে এক দিন স্বপ্রষোগে ঠাকুরের 
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সুমধুর কথন্বর শুনিলাম__“স্থরেশ দা/! পত্রাবলী, ছাপাইতে 
পারিবা"। আশ্চর্যের বিষয়, ইহার তিন দিন পরে শ্রীশ্রীঠাকুরের 
অন্ততম ভক্ত শিষ্য, কলিকাতা হাইকোর্টের স্ুবিখ্যাত এটর্ণা পুজনীয় 
শ্রীযুক্ত গৌরীশক্কর মুখোপাধ্যায় ধর্দ-পিতৃব্য মহাশয় নেহবশে 
আমাকে দেখিতে আসিয়।_-কথা-প্রসঙ্গে বলিলেন--পপত্রাবলী 
ছাপাইবার ব্যবস্থ। করুন__অর্থের জন্ত ভাবিবেন না।” 

লেখা বাহুল্য শ্রীুত গৌরীশঙ্কর বাবুব অর্থ সাভায্যেই পত্রাবলীর 
প্রথম থণ্ড মুদ্রিত হইল । আশ! করি শ্াশ্রীঠাকুরের শিষ্য বর্গ, 
পত্রাবলীর অপর তিন খণ্ড অতি শীঘ্র ছাপাইবার ব্যবস্থা করিতেন, 
কারণ জগৎ বাবুর সংগৃহীত পত্রগুলি নষ্ট হইবার উপক্রম হুইয়াছে। 

এই খণ্ডে ৭৩ খানি পত্র মুদ্রিত হইয়াছে । [পত্রগুলি শ্রীশ্রীঠাকুর 
কর্তৃক শ্রীপঞ্চানন গঙ্গোপাধ্যায় (বর্তমানে পবমহৎস শ্রী্ীমদ্‌ ভূমানন্দ 
স্বামী )--জ্ীমতী প্রতিভ। দেবী পে-প্র) শ্রাস্থরেন্্র নাথ সেন সু), 
শ্রীজগচ্চন্দ্র দাস (জ), শ্রীনগেন্দ্র নাথ সেনকে (ন) লিখিত হইয়াছিল । ] 
ব্যয় সক্ষোচনার্থ পত্রগুলিতে ব্যক্তিগত অংশ একবপ বাদ দিয়] 
জগত্বাবু যেৰপ সজ্জিত করিয়াছিলেন, তাহাই রক্ষিত হইয়াছে 
কেবল পত্রগুপির বিশেষ বিশেব অংশ চিহ্নিত ও বড় টাইপ, 
ব্যবস্থার কর! হইয়াছে এবং শ্রীশ্রাঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবন-বৃন্তান্ত 
দেওয়৷ হইয়াছে । 

হ্রমকা লগনস্থ “কেশবাশ্রমের” শিব্য ( শ্রীশ্রী ঠাকুবের প্রশিয্যের 
শিষ্য ) শ্রীমান্‌ ফণীন্ত্র নাথ দত্ত (ফতু ) বাবাজী আমাকে প্রেসের 
কাধ্যে সহায়ত। করিয়া! বিশেষ আশীর্বাদ ভাজন হইয়াছে । 

পরম শরদ্ধাম্পদ শ্রীযুত হীরেন্দ্র নাথ দত্ত বেদাস্তরত্ব এম্এ,বি,এল্‌ 
এবং ডাঃ মহেন্দ্র নাথ সরকার এম্-এ, পি,এইচ্,ডি, মহাশয় 
পত্রাবলার উপনুক্ত ভূমিকা পিখিয়া দিয়া_-পত্রার্লী” প্রকাশে 
আমাদিগকে উৎসাহিত করিয়াছেন; 5জ্জন্ তাহাদিগকে আন্তপ্লিক 
কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি । 


লন-পুণিমা, «ই ভাদ্র । 
সীযিনী ] বিনীত-_ 
১৩৪৪ সাল। 
থাটুরা (গোবরডা লগা),২৪পরগণা শ্রীন্ুরেশ চন্দ্র পাল। 


ভূমিকা 
(১) 


টটগ্রাম জগপুর আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীমৎ পূর্ণাননর 
স্বামীজি ১৩৩৫, ১৭ই বৈশাখে দেহরক্ষা করিয়াছেন । এই 
বাংলাদেশে স্বামীজির অনেক শিষ্য প্রশিষ্য ছিলেন ও 
আছেন। তীহার! স্বামীজিকে সিদ্ধপুরুষ বলিয়া ভক্তি 
করেন। স্বামীজি জীবদ্দশায় তাহার শিষ্য্দিগকে বল পত্র 
লিখিয়াছিলেন। তাহার তিরোধানের পর তণশিষ্য অধুন। 
পরলোকগত জগচ্চন্্র দাস মহাশয় এ সকল পত্রের 
অনেকগুলি সংগ্রহ করেন এবং ছাপাইবার উপযুক্ত করিয়! 
সভ্ভিত করেন। সেই সকল পত্রাবলীর প্রথম খণ্ডে এখন 
প্রকাশ হইতে চলিল। পত্রীবলীর অপর তিন খণ্ড বৌধ 
হয় অনতিচিরে প্রকাশিত হইবে। এই প্রথম খণ্ডে যে 
সকল পত্র সংগৃহীত হইয়াছে, একখানি ছাড়া সে সমস্তই 
১৩১৮ বঙ্গাবে স্বামীজি কর্তৃক লিখিত হইয়াছিল। 

পত্রগুলি পাঠ করিলে দেখা যায় উহার! গভীর 
তত্বকথায় পরিপূর্ণ এবং অনাবিল ভগবৎ ভক্তির উচ্ছ্বাসে 
যুখরিত। স্বামীজির শিষ্যবর্গ এ সকল পত্র যাহাতে স্থায়ী 
আকারে রক্ষিত হয় তজ্জন্য আয়োজন করিয়া সাধারণের 
কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। 

এ সকল পত্রে স্বামীজি নিজের আধ্যাত্মিক জীবনের 


জোয়ার ভাট] সম্বন্ধে অনেক আন্তরিক কথ। বলিয়াছেন । 
সে কথাগুলি আমার বেশ ভাল লাগিয়াছে। বাস্তবিক 
ব্যুখান-অবস্থায় সর্বক্ষণ নিজের স্বরূপে ম্বস্থিত থাকা 
অসম্ভব । যিশুখুষ্ট ও চৈতভদেবের জীবনীর আলোচন। 
করিলে একথা প্রমাণিত হয়। তীহারা কখনও বলিতেন-_- 
“মুই সেই মুই সেই শিত্য নিরগন”--৫] 9000107571740501 
215 01০ আবার কখনও অদর্শনে অস্থির হইয়া অঝোর 
নয়নে ঝুিয়া মটিতে মাথা কুটিতেন। এক কথায় 
বাথানে যোগোহি এভবাপ্যয়ৌ ॥ 

স্নামীজির একটি প্রধান উপদেশের বিষয় ছিল-_-বুঝ, 
ও অবুঝ । এই কল পত্রে এই “বুনাত ও অবঝের? 
অনেক কথাই আছে। “বুঝ অভাব না হইলে যখন 
বুঝ।বুঝি ঘোঁচেনা, তখন বুঝ থাকিতে বোধ্য বস্তর অভাব 
হইবেন 1৮ বুঝা দারা বুিতে হইবে যে, শব্দ স্পর্শ রূপ 
রস গন্ধের অতীত অবস্থায় না যাওয়া পধ্যন্ত গএুকৃতি 
বর্ভমান ও প্রকৃতি অনুরূপ বুঝা বুঝিও বর্তমান”। ইহা 
সেই উপনিষদের প্রাচীন কথা__ “যস্যামতম্‌ তশস্তমতং মতং 
যস্ত ন বেদ সঃ”। বুদ্ধির পক্ষে ইহ প্রহেলিক1 কিন 
বোধির ইহাই চরম পরম। 

সাধন সম্পর্কে এই সকল পজে অনেক নিগুড কথা 
আছে-- এবং বট্চক্র ও কুগুলিনী জাগরণ সম্বন্ধেও স্থানে 
স্থানে ইঙ্গিত আছে। অধিকারী পাঠক তাহা লক্ষ্য 
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করিবেন? কিন্তু স্গামীজির মতে সাধন পথের প্রধান 
সম্বল-_যিনি রসোনৈ সঃ- সেই “স'র উপর পরাভক্তি। 
এইজন্য তিনি নানাভাবে শিষ্যদিগকে সেই 'নিদান বন্ধু 
অনাথ বন্ধুর করুণা" লাভের উপায় অন্বেষণ করিতে 
বলিয়াছেন । সেজন্য সদ্গুক্র শাহাধ্য আবশ্যক । 
“তাহার একমাএ উপাঁয় ক'_ যাহার কোঁন অবস্থায় 
পরিবর্ধন হয় না-যাহাতে স্খ দুঃখ উভয় অবস্থাই 
অবর্ধমীন”। তাই স্বামীজি বলিতেন--ন গুরোরধিকং 
ন গুরোরধিকম_গুক (ব্রচ্গা গুক ধিষুত গুরু দেবো 
মহেশখর | 

প্য়াল গুক-ধন তারে কি নাগাল পাব, কবে রাঙ্গা 
পায়ের নুপুর হয়ে আমি চরণে বাঁজিব” ? অবশ্য এগুক 
সদ্ঞুর-__সিদ্ধগুরু-যিন ভাবাতীত ত্রিগুণারহিত, 
ব্রহ্মানন্দে স্প্রতিষ্ঠিত। নহিলে শিষ্যের পদে পদে 
বিল্র-বিপত্তির সম্ভীবনা | 

পত্রাবলীর সম্পাদন সম্পর্কে ই একটি কথ বলিতে 
চাই। পত্রগুলি তারিখ অনুযায়ী না সাজাইয়া বিষয় 
অনুযায়ী গ্রথিত হইলে ভাল হয়। সম্পাদক ব্যক্তিগত 
অংশ কতক কতক বাদ দিয়াছেন-_কিন্তু আরও বাদ 
দেওয়! যাইতে পারে এবং সংগুহীত পত্রাবলীতে যে সকল 
পুনরুক্তি আছে তাহাও পরিত্যক্ত হইতে পারে। যিনি 
স্বামীজির শিষ্য নহেন এরূপ পাঠকের স্থবিধার জন্য স্থানে 
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স্থানে ছুর্ব্বোধ অংশে 0০০০ যোগ করী উচিত। 
আশ। করি পত্রাবলীর অন্যান্য খণ্ডে সম্পাদক এ বিষয়ে 
দৃষ্টিপাত করিবেন । 


জ্রীহীঢরত্দ্র নাথ দত্ত ৷ 
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শ্রদ্ধেয় বন্ধু গৌরীশক্কপ বাঁবু এই পত্রাবলীর ভূমিক! 
লিখিতে অনুরোধ করিয়া আমাকে যেমন অনুগুহীত 
করেছেন, তেমনি বিপর্দাপন্ন করেছেন। পত্রগুলি স্বামী 
পূর্ণানন্দের__-তীহার প্রতিভাশালী শিশ্যর্দিগকে লিখে- 
ছিলেন। বিষয় প্রধানতঃ যোগ সাধন। ও ব্রন্মানুভূতি। 
বিষয় এত গলীর যে, ইহার সম্বন্ধে আমার লিখিবার 
কোন যোগ্যতা নাই। 

পুস্তকখাঁনি পড়িলে ভারতের অন্তমু্ী সাধনার 
সহিত পরিচিত হওয়া যাঁয়। প্রাচীন ভারতের সাধন! 
ছিল যোগ, সিদ্ধি ছিল ব্রাঙ্ষীস্থিতি। বর্ধমান যুগেও 
ভারতের সাধক জন্প্রদ্দায়ে এখনও এই সাধনার প্রবর্তন 
আছে দেখিলে আনন্দ হয়। ব্রঙ্দ সাধনা শুধু বিচারেই 
এই দেশে পধ্যবসিত হয়নি । ইহার ভিতর যোগানু- 
শীসনের দ্বারা চিন্তকে অন্তর্ুখী করিয়া ব্রন্মে লীন 
করিবার কথা আছে । 
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পৃণ্য-্মৃতি স্বামীজির যোগের একটা বৈশিষ্ট আছে__ 
দেশে সাধারণতঃ প্রচলিত যোগ প্রণালীর উদ্দেশ্য এক 
হইলেও সম্প্রদায় বিশেষে সাধনার বিভিন্নতা আছে। 
স্বামীজির পতরাবলীতে তাহার সাধনার ইঙ্গিত আছে-_ 
প্রাণের রন্সিকে অবলম্বন করিয়া চিন্তকে ব্রঙ্গীভিমুখী 
করিয়া ব্রঙ্গেতেই স্থিতি লাভ করা। প্রাণের গতির 
সহিত শবের সম্বন্ধ আছে। শব্দ ও স্বরের দ্বার। কিরূপে 
প্রাণের নিগমন হয়-এই জন্বন্ধে বিশেষ বিবরণ আছে। 
ইস্‌! যেমন শিক্ষা প্রদ, তেমনি ফলদায়ক। 

আজকালকার দিনে অধ্যাত্বমার্গের কথা কেহ বড় 
চিন্তা করেন না-করিজেও দীর্শনিক কৌতুহলকে 
অবলম্বন করিয়া করেন- এবং তথাকথিত দীর্শনিকের 
বুদ্ধির নিয়মিত প্রথাঁকে অতিক্রম করিলেই তখনই তাহা 
ত্যাগ করেন। কারণ অনেক সময় দর্শন হয় একট! 
বিলাসের বস্ত; কিন্তু তাঁহাকে অবলম্বন করিয়া কোন 
অবস্থা বিশেষে স্থিতিলাভ করিবার জন্য কোন চেষ্টাই বড় 
পরিলক্ষিত হয় না। ভারতের দর্শনের এরূপ পন্িিণতি 
কখনই হয়নি। বিচারের সহিত তাহার অধ্যাত্ম কৌশল 
এমনি ছিল যে, স্থিত-গ্রজ্ঞ অবস্থা ছিল তাহার সাধনার 
লক্ষ্য । যোগ কর্ম্মেরই কুশলতা। 

গতি ও স্থিতি লইয়াই আমাদের জীবন । ভারতের 
সাধনার দৃষ্টি স্থিতিতেই নিবদ্ধ। স্থিতিতেই মানুষ পায় 


তাহার ব্রহ্মরূপের পরিচয় । এই জণ/ই সাধক সম্প্রদ্দায়ে 
গতিকে খর্ণন করিয়া ক্রমশঃ স্িতিতে এতিষ্ট। করিতে 
চেষ্টা পান। কিরূপে ইহা হতে পারে এবং কত সহজে, 
তাহার কথা এই পুস্তকে আছে। আমাদের চেতন! 
সাধারণতঃ ব্যবহারের সংস্কার ও বোধের ভিতর আবদ্ধ__ 
যোগ সাধনা ক্রমশঃ গতির হাস ও সংস্কারের মুল বিনাশ 
করিয়া-_উন্মুক্ত উদার অখণ্ড চেঙমার স্বারূপ্যে কিরূপে 
উন্নীত করিবে, তাহার বিষয় বিশদ্রপে চর্চা এই পুস্তকে 
আছে। 

যখন ভারতের ব্রহ্ম সাধনার প্রায় লুপ্ত হইতে 
চলিয়াছে, তখন এইরূপ পুস্তকের প্রচারের আবশ্যকতা 
অত্যন্ত বেশী। নিম্গগতি আক্র্ষণকে ক্রমশঃ ক্ষীণ করিয়া] 
উদ্ধ'গতিকে রূদ্ধি করিয়া মানুধ যে অপাখিব সম্পদ পেতে 
পারে, তাহ! এই পুস্ত পাঁঠ করিলেই হৃদয়্গম হইবে । 

এই পুস্তকাঁলোচনা পাঠককে অনেক ভাবিবার 
বিষয়ের সহিত পরিচয় করাইয়া দেবে_ এবং তাহার 
সহিত দ্রেবে অধ্যাত্ম প্রসাদ । ইতি-_ 
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পরমহৎস পুর্ণানন্দ স্বামীর 
সংক্ষিপ্ত জীবন-বুত্তান্ত 1 

নির্ববাণ-প্রাপ্ত পুর্ণানন্দ স্বামীর জন্বস্থান ফরিদপুর 
জেলার অন্তঃপাতি মাদারিপুর মহাকুমাস্থ মালিগাম। 
বঙ্গাব্দ ১১৯১১, ০৮শে ভাদ্র তারিখে, এক সমৃদ্ধ কায়স্থ- 
কুলে তাহার আবির্ভীব হয়। ত্বাহার পিতা কবিরাজ 
সেনারাম দাস মহাশয় একজন সঙ্গতিপন গুহস্থ 
ছিলেন । সোনারাম এক সন্যাঁসী ঠাকুরের আশীর্ববাঁদে 
এই পুজরত্র লাভ করেন। বসন্ত খুমার ইহার পিতৃদন্ড 
নাম। সন্যাসী তাহ জন্মের পুেবই এইরূপ ভবিষ্যদ্বাণী 
করিগাছিলেন ঘে, জাতক জনৈক মহাপুরুষ হইবেন, কিন্তু 
তিনি গৃহে থাকিবেন না। এজন্য স্নেহশীল পিতা, পুজ্রের 
মনজ্ত্ষ্ি সাধন জন্য বালো নান। আয়োজন করিয়াছিলেন । 
এমন কি যৌবন জীমাঁয় উপনীত না হইতেই সংসারে 
আকৃষ্ঠ করিবার জন্য তাহ।কে বিবাহ বন্ধনে আব 
করিয়াছিলেন। বসন্ত কুমার পিতার অতিশয় আদুরে 
সম্তান ছিলেন। আছুরে ছেলেক্স প্রকৃতিতে সচরাচর যে 
একগুয়েমি দেখা যায়, বসন্ত কুমারের বাল্য প্রকৃতি 
তদ্ধরপই ছিল; কিন্তু উত্তর কালে সেই একগুয়েমি দৃঢ় 
সাধুসংকল্পতায় পরিণত হইয়াছিল। দুরন্ত, নির্ভীক 
প্রকৃতি বসন্ত কুমার বাল্যকালে পাড়ার বালকবৃন্দের 
দলপতিরপে প্রতিবাসীগণের মনে সর্বদা অশান্তির স্যটি 
করিতেন; কিন্তু বিদ্ভালয়ে তিনি মেধাবী ও তীক্ষবুদ্ধি 
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বালকরূপে পরিচিত ছিলেন। বাল্যকাল” হুইতেই 
বসন্ত কুমারের দেবতার প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি ও বিশ্বাস 
ছিল এবং প্লামায়ণ পাঠ করিতে ভালবাসিতেন! বালক 
বসন্ত কুমারের কণ্টম্বর অতি মধুর ছিল। তিনি যখন গান 
করিতে করিতে-“নিদান কাঁলের বন্ধ”--ভগবাঁনকে 
ডাকিয়া অশ্রু বিসঙ্ভন করিতেন, তখন উহা! আত্ীয়- 
স্বজন সকলের নিকট এক অপূর্ব দৃশ্য ছিল। তিনি 
যেমন সঙ্গীত-প্রিয় তেমন রচনা পট্ও ছিলেন । ছাত্র 
জীবনে অনেক সময় যাত্রা ও কবির দলের দলপতিগণের 
সীহাঁধ্যার্থ গান রচনা করিয়া দির স্খাঁতি অজ্ভন 
করিয়াছিলেন। তিনি স্বভাব-কবি ছিলেন। পরবস্তাঁ 
জীবনের তাহার রচিত সাঁধন-সঙ্গীতগুলি বেমন শিক্ষাপ্দ, 
তেমনি মর্মস্পর্শী । 

বসন্ত কুমার ৯বতসর বয়সে বিছ্াশিক্ষা আরন্ত করিয়। 
১৬ বশসর বয়সে ছাওবুন্তি পরীক্ষায় উতীর্ণ হইয়া, ঢাঁকা 
নম্মাঁল বিদ্যালয়ে ভণ্তি হন। এবং তথা হইতে ভ্রৈবাধষিক 
পরীক্ষ। পাশ করিয়া সংস্কৃতে প্রথম স্থান অধিকার করেন। 
অতঃপর কিছুদিন ওকালতি পড়িয়া, দেড় বতসর,কাল 
চরকালকিনীতে জরিপ আমীনের কাধ্য করেন। ইহার 
পর অত্যল্লকাঁল পুলিশের কাধ্য করিয়া তিনি রাঁজসাহী 
লোকনাথ মধ্য ইংরাঁজী বিদ্যালয়ে পঞ্ডিতের কার্যা গ্রহণ 
করেন। রাঁজসাহীর কণ্মক্ষেত্রই তাহার জীবনের 
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প্রত্যাবর্তন কেন্দ্র। বিষয় লক্ষ্যে আসিয়। তাহাকে এই 
স্থানে বিষয় ত্যাগী হইতে হইয়াছিল । 

রাজসাহীতে পণ্ডিতি কাব্যে শিযুক্ত থাকা কালে 
একখ্ন তাহার সঙ্গে এক উদ্ধবান্ড সন্নযাসীর সাক্ষাৎ হয়। 
সন্ন্যাসী সুমধুর কে যখন গাহিতেছিলেন,--“খিনি 
তোমার অন্তরে-তা'হুতে কত অন্তর হ'তেছ”-_-সঙ্গীতের 
এই ভাবাটি বসন্ত কুমারের মন্মস্থণ এবপ স্পর্শ কর্সিল 
যে, ব্যাকুল ভাবে সন্গ্যাসী ঠাঞ্ুরেপ শরণাপণ্ডি প্রার্থন। 
করিলেন । সন্যাসী ঠাকুর তাহা গত্যাখ্যান করিলেন 
বটে, কি তীহাকে সিদ্ধপুকব বরন্মানণ্র স্বামীর অনুসন্ধান 
করিতে উপদেশ দিলেন। 

বসন্ত কুমারের বৈরাগ্যভাব এতই প্রবল হইল যে, 
যৌবনের ভোগ লালস।, এখধ্যের গ্রালো ভন, পি৩। মাতার 
ভালবাসা,সমস্ত উপেক্ষা করিয়া তিন গুহ ত্যাগ কৰিলেন। 
বসন্ত কুমার বহু ক্লেশ ও অর্থ ব্যয় কর্পিয়া বৃন্দাবন প্রভৃতি 
স্থান অনুসন্ধীণের পর,ন্ুন্দরবনের এক পর্ণ কুটিরে ত্রহ্মানণ্দ 
স্বামীর সাক্ষাৎলাভ করেন। 

স্বামীজি তাহাকে শিশ্যত্বে গ্রহণ করিতে অসম্মতি 
প্রকাশ কপ্রিয়াও মনক্ধাম সিদ্ধির উপায় ব্বরূপ হিমাঁলয়স্থ 
সিদ্ধাশ্রমের সন্ধান বলিয়া দেন। অতঃপর বসন্ত কুমার 
বাটী ফিরিয়া আসিয়। কোনরূপে পাথেয় সংগ্রহ করতঃ 
স্বামীজির নির্দেশমত সিদ্ধাআমের পথে রওনা হইপেন। 
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পথিমধ্যে দ্াজ্ডিলিং সহরে নদীয়। জেলাস্থ মুড়ীপাড়। 
নিবাসী প্রমথ নাথ ওরফে পশ্পতি নাখ মুখোপাধ্যায় 
নামক জনৈক সংসার বিরক্ত পব্যটকের সহিত তাহার 
অকৃত্রিম বন্ধৃতা জন্মে এবং সিঙ্গাশ্রম যাইতে পরস্পর 
পরস্পরের জআহাধ্ার্থ প্রতিজ্ঞীবদ্ধ হন। অতঃপর উভয়ে 
পিঞ্জর মুক্ত কেশপীর ন্যায় অকুতোভয়ে পাব্নত্য-পথের 
বাধা-বি্ সকল অতিক্রম করিয়া হিমালয়ের অপর পার্শ্বে, 
লামাবাঁজার নামক স্থানে পৌছাইয়! সিদ্ধাশ্রম যোগীগণের 
প্রতীক্ষ। করিতে লাগিলেন। অন্যান্য বত যাত্রী জুটিল, 
যথা সময়ে যোগীগণ অবতীর্ণ হইলেন ; কিন্তু তাহার! 
কাহাকেও সঙ্গে লইতে সম্মত হইলেন না; নিষেধ সন্বেও 
বাত্রীগণ যোগীগণের পশ্চানুসরণ করিলেন, কিন্তু পার্ববত্য- 
পথের দর্গমতা দেখিয়া অনেকেই পশ্চাঙ্পদ হইলেন। 
বসন্ত কুমার ও প্রমথ নাথ যোগীগণের লগুড় তাড়ন! সন্ 
করিয়াঁও প্রতিনিবুক্ত হইলেন না। পাঁচ দ্দিন পথ চলিবার 
পর তাহারা মন্দাকিণী তটে পৌছিলেন। মন্দাকিণীর অপর 
পারেই সিদবাশ্রম । বসন্ত কুমীর সেই আশ্রম বর্ণনা করিতে 
গিয়া! অনেক সময়ই বলিতেন,ম্বভাবের সেই ম্ুচাক- 
দৃশ্য কালীদাীসের অত্যুক্তিপূর্ণ ব্ণশাকেও যেন তিরস্কাগন 
করিয়া থাকে” । 

বসন্ত কুমারের দেহ মন নিক্ষলঙ্ক ; প্রাণ তন্ব সাক্ষাৎ- 
কারের জন্য ব্যাকুল; আশ্রম-গুক মহষি মাতঙ্গ ইহা! 
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বুঝিতে পারিয়া তাহার প্রতি অচিরেই কৃপা করিলেন । 
১২৭৭ বঙ্গাব্দের ২৮শে মাঘ বসন্ত কুমারের দীক্ষশলাভ 
হইল । অগ্টাঙ্গ যৌগ তাহার বিশেষ সাধনার বিষয় ছিল। 
অনতিদীর্ঘকাল মধ্যেই তিনি যোগ সিদ্ধ হইয়। পরমহংসাখ্য- 
জ্ঞান লাভে সমর্থ হন। এই সময় তিনি “ক্রিয়াময়' জগৎ, 
ও দেহ-জ্ঞান হইতে বিশ্ীন্তি লাভ করিয়া আত্ব-স্ববপের 
অবস্থায় একাধিক্রমে ৪৫ দিন সমাধিস্থ ছিলেন । আশ্রম- 
গুক অতিশয় প্রীতি লাঁ করিয়া তীহাকে পুর্ণীনন্দ' নাম 
প্রদান করেন। প্রমথ নাথও আশ্রমগুকর কুপায় 
পঞ্চতন্দের সাধনায় সিদ্দিলাভ করিয়া “সপনানন্দ' নাম 
প্রা হন। 

এই দৃশ্যমান জগত বা! জ্ঞানের বিষয় স্বতঃসিদ্ধ 
ভ্রান্তি ইহাই পূর্ণানন্দের জ্ঞানের আকার হইয়! পড়িল; 
স্থতরাং এই জাগতিক ব্যাপার ও দৈহিক ক্রিয়াতে তাহার 
আসক্তির হেতু রহিল না। তাহার প্রাণ ভূমানন্দে 
পরিপূর্ণ । এইরূপ অনাসক্ত জীবনুক্তাবস্থায় মহাপুকষ 
পূর্ণানন্দ সিদ্ধাশমে মহাজন সহবাসে পাঁচ বগুসর কাল 
ছিলেন। একদিন হঠাৎ আশ্রম-গুক, পৃর্ণানন্দ ও 
সর্ণবানন্দকে স্সেহভরে ডাকিয়া ভারতের কল্যাণ সাধনার্থ 
প্রত্তাবর্তন করিতে আদেশ করিলেন। অনস্তর অনিচ্ছা- 
সন্কেও গুকর আদেশ পালনে সিদ্ধদ্বয় সিদ্ধারম ত্যাগ 
করিতে বাধ্য হইলেন। 
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সিদ্ধাশ্রম হইতে স্বামীদ্বয় কাশ্শীর ও নেপপীল হইয়া 
কুকক্ষে তে আগমন করেন এবং তথায় এক যোগাশ্বম 
স্থাপন করেন । বনমাঁলী ওরফে বম্ভোলা' নামে জনৈক 
প্রবাঁসী বাঙ্গালী, পূর্ণানন্দের শিষ্যুন্ন গ্রাহণ করিয়া আশ্রমের 
পরিচর্ম্যাভার গ্রহণ করেন। কুকক্ষেত্রে পুর্ণানন্দের 
প্রথম শিষ্য হইয়াছিলেন বিশ্বস্তর গিরি নামক জনৈক 
কনৌজি ব্রাঙ্গণ। কয়েক বশসর মধ্যে অপর কোন 
উপযুক্ত শিষ্য না পাওয়ায় স্বামীদ্ধয়ের মধ্যে কেহ না কেহ 
উদর ভারতে নানাস্থীন পর্যটন করিয়া উপযুক্ত অধিকারীর 
অন্বেষণে প্রবুস্ত রহিলেন। এইসময় কিছুকাল অবধি 
কাশীধাঁম হইতে প্রকাশিত 'বেদব্যাস' পিকায় পুর্ণানন্দ 
স্বামীর যোগৈশ্চধ্য পরিচায়ক বিবিধ অলৌকিক ঘটন। 
প্রকাশিত হওয়ায়, নানাস্তান হইতে কৌতুহল পরায়ণ 
লোক আসিয়! তাহাকে অত্যন্ত বিরক্ত করিতে লাগিল । 
এইসব কারণে এবং আর কোন উপযুক্ত অধিকারী শিষ্য 
ন! পাওয়ায় স্বামীজি কুকক্ষেত্র পরিত্যাগ করাই স্থির 
করিলেন ; সবর্ধানন্দ স্বামীও স্ানান্তরে প্রস্থান করিলেন । 
এইসময় আশ্রম পরিচারক ভক্ত বিম্ভোলা হঠাৎ বিসূচিকা 
রোগে প্রাণ ত্যাগ করায় পৃর্ণানন্দ স্বামী ভক্তবুন্দকে 
জানীইলেন তিনিও দেহুরক্ষ1/! করিবেন। স্বামীজি কোন 
যৌগিক প্রক্রিয়া অবলম্বন করিয়। মুভবত হন। তীহার 
মৃতব€ দেহটি ভাঁসাইয়! দেওয়। হইয়াছিল, কারণ দাহ করা 
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হইবে না ইহা তীহার আদেশ ছিল। অতঃপর স্বামীজি 
ছদ্মবেশে এক গ্রামে গিয়া উঠিলেন। এদিকে “বেদবাস' 
পনিকায় প্রচারিত হইল যোগী পূর্ণানন্দ দেহতাগ করিয়া 
অমরধাঁমে প্রস্থান করিয়াছেন। “বেদব্াঁস' পনিকাঁর 
১১৯৬ বঙ্গাকের আশিন সংখ্যায় “হ্বগীয় পুর্ণানন্দ স্বামী” 
শীর্ঘক যে 'পবন্ধ প্রকাশিত হইয়ীভিল, তাহাতে ক্ামীজির 
যোৌগৈশ্ধোর অনেন্চ কথা পাওয়া যাঁয়। কৌতুহলী 
পাঠক উহা পাঁঠ করিতে পারেন। 

তীহার একটি জঙ্তীতে দেখা যায়, _“বাহ্নযোঁগে 
ধরবেরে এ্রশর্ধা রৌগে. পুনঃ আনবে করা ভোগে, 
থাঁক ভার যোগে, মন তারে দেখে ।” পাখিব জ্ুথ এশ্বধ্যে 
ও মান-সল্পমের "গতি তিনি যেকপ বীতশ্রক্ধ ছিলেন, 
যোগৈশ্চবোর প্রতিও সেইরূপ ছিলেন ।  স্পন্দনাতুক 
জ্ঞানের কাঁধাকে পুর্ণাননদ ভেলকীবাজী মনে করিতেন। 
পরবন্টী আশ্রম-জীবনে তিনি কখনও যোগৈম্ধোব প্রতি 
কিছুমান আগ্রহ প্রকাশ করেন নাই; বরং অনাদর 
পদ্র্শন পূর্নক বলিয়াছেন,-ণএগুলি কীদরামি, এগুলির 
সহিত প্লরম তত্বের কোন সংশ্রব নাই |” 

কুরুক্ষেত্র হইতে ন্বামীজি ব্দেশে আসিয়া! নানাস্তান 
পরিভ্রমণ করিয়া পবুক্ত শিব্য অনুসন্গান করিতে 
লাগিলেন। এই জময় স্রস্থঙ্গ রাজ বাড়ীতে চন্দন-রেণু 
নিশ্মিত শিব স্বপন তীহার এক অপূর্ব কীন্তি। যাহা- 
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হউক আধিকারী শিষ্য না পাওয়ায় সচ্ছিষ্য কামনায় 
কিছুকাল তিনি গুহীভাবে ভোলায় অবস্থীন করেন। 
কিন্তু কিছুতেই তাহার মনস্কীম পুর্ণ হইল না দেখিয়া. 
হতাঁশ জদয়ে দক্ষিণ ভীরত ভ্রমণে বহির্গত হন । 
পরে দক্ষিণ ভারত হইতে বন্গদেশে যান এব 
তথা হইতে চট্টগ্রাম হইয়া িপুরাঁ জেলায় আগমন করেন। 
এই সময় দয়াপরবশ হইয়া জনৈক গলিত কৃ্চ রোগী এবং 
উ্কট ব্যাপ্রিগ্রস্ত বন রোগীকে নিরাঁময় করিয়া *সিদ্ছি 
লাভ করেন; এবং এই সময় হইতেই শিষা গ্রাভণ- প্রণালী 
ও শিষা অধিকার বিষয়ে পর্ববাচরিত আদর্শের কথঞ্চি€ু 
শিথিলতা করেন । অতঃপর দারোরা নামক স্ঞানে 
১ন্দ্নাথ সেন ও শহাহার পত্রী রাজকুমারী দেবীকে 
প্রথম শিষ্যঙ্গে গ্রহণ করেন। তত্পরে বঙ্গচন্দ্র দে, 
মনোমোহন বস্থ ও তাহার পত্রী হেষাঙ্গিনী দেবী,ব্যারিষ্টার 
পি, মিএ, ব্যোমকেশ চক্রবন্তী, বাসম্ভী দেবী, রাঁম উত্তম 
ঘোষ, কেশবানন্দ মহাভারতী পাগল বাবা (যশোহর 
বিনোদপুরস্থ “বসন্ত যোগা শ্রম” প্রতিষ্ঠাতা) প্রভৃতি 
অনেককে শিষ্যন্কে গ্রহণ করেন । 

পূর্ণানন্দ বলিতেন,_-“প্রকৃত সাধন-স্প্‌হা তা জীব 
জগতে না আসিলে পুনরায় ভারত উদ্ধার হইবে না। 
লোভ ও কামের বশবন্তাঁ জীব দ্বারা উত্পন্ন সন্তান, লোভ 
ও কামেরই বশবন্রাীঁ হইবে, ইহা স্বাভাবিক নিয়ম ।৮ এজন্য 
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ভারতে জ্বব প্রথম জননী-শক্তির পপ্রিবর্ন একান্ত 
আবশ্যক. ইহাই তীহার লক্ষ্য হইয়াছিল। বাল্যকাল 
হইতে বালক বালিকাদিগকে ব্রহ্গচধ্য পালন করাইয়। 
তন্জ্ঞানের উপদেশ প্রদান করিলে কাধ্যকরী হইবে 
বলিয়া, চট্টগ্রাম সমর হইতে প্রায় ষোল মাইল দূরে এক 
পাহাড়ে ১৩০৬ বঙ্গাব্দের ওরা বৈশাখ, “জগতপুর আ শ্রম” 
প্রতিষ্ঠঠ করেন এবং তৎ সংলগ্র একটি সংস্কৃত টৌলও 
স্থাপিত হয়। এই জগৎ্পুর আশ্রম এবং পরবন্তীকণীলে 
কামাখ্যা “কালীপুর আশ্রম” ও অন্যাশ্ত শাখা আশ্রম 
স্থাপন কালে শিষ্য প্রশিষ্য ব্যতীত স্বামীর্জি অপর কাহারও 
পাহাধ্য গ্রহণ করেন নাই । ইহাতে তাহার দৃঢ় অপরিগ্রহ 
নিচ দৃন্ট হয়। উদ্* জগতপুর আশ্রমে খন নাদীগণের 
জন্য সংস্কৃত শিক্ষা প্রবপ্তিত হয়, তখন বাংলাদেশে কেহই 
দেশীয় আবহাওয়ার মধ্যে দেশীর প্রণালীতে নারীর উচ্চ 
শিক্ষার কল্পনাও করেন নাই। ন্ামীজিই বাংল! দেশে 
একপ শিক্ষা প্রচলনের এঅথম প্রার্শক। এই আশ্রম 
হইতে শ্মতী বাসন্তী সাংখা-বেদান্ততীর্থা, আমতী 
যোগেশ্বরী সরম্বতী, শ্রীমতী প্রতিভ। সাংখ্য-শাঙ্সরী প্রভৃতি 
বহু ছাঁী এবং বনু ছ।ত্র কৃতিন্রের সহিত উপাধি পরীক্ষায় 
পাশ কর্সিয়া জগত্পুর আশ্রমস্থ টোলের মুখোজ্্বল 
করিয়াছেন। টোলটি অগ্ভাপি পূর্ব গৌরব অক্ষুণ্ 
রাখিয়া চলিতেছে । বঙ্গের ভূতপুর্ব লাট সাহেব 
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মহামান্য লর্ড কারমাইকেল মহোদয় ও তদীয় পত্রী,চট্টগ্লাম 
ভিশিসানের ভুতপুৰব কমিশনাপ মাননীয় মিঃ কেসি, দে 
মহোদয় প্রভৃতি বত গণ্যমান্য শক্তি মাশ্রম ও আশ্রমস্থ 
বালক ব।ণিক্া।দিগকে দেখিয়। অতিশয় আনন্দলাভ করিষা 
সাঁকপ্য কামনা করিয়াছিলেন । কলিকীত। বিশ্ববিচ্ঠাপয়ে প্র 
ভঙপুপব ভাইসম্যীনসেলাপ মাপশীন্ন স্যাপগ আশ্তোধ 
নুখোপাধ্যায়, কে, টি, মহোদয় বাবিক সংস্কৃত কনভোকে- 
সানে আম্নন্ত পরাক্সোতীর্ব ছাআদিগকে প্রাচীন কাপের 
লীণা, গাগী প্রভভতির সহিত ভুলশা কিয়া উচ্চ প্রশংসা 
করিতেন । আশ্রমস্থ বভ ছান এসএ, বি-এও, পাশ 
করিয়াছেন । তাহার এক্ষণে অনেকে শিক্গাবিভাগে 
উচ্চপদে শিয়োগিত আছেন। ইহা হইতে বুঝা যায় 
বামাজি পাশ্চাত্য শিক্ষার বিরোধী ছিলেন না। 

যাহা হউক পুর্ণানণ্দ তাহার শিষ্যবগকে আন্ম-স্থবপ 
লাশের অভিনব সরল ডশায় যাঁভ। উপদেশ করিয়া 
গিয়াছেন, তাহার উপমা বর্ধমান ারতে অতি দুলভ 
বলিলেও অত্যন্তি হয় না। যে লক্ষা ভরস্ট হইয়া বর্তমান 
জীব সতত অশ।শ্ি ভোগ করতঃ হাহাকার করিতেছে, 
সেই পক্ষ্য বা গুক ধপ।ইয় দিয়! অসহীয় জীবকে শান্তি 
দান করা ছিল, তাহীর জীবশব্যাপী একমার কাম) এই 
কাধ্যই তাহার সিদ্ধাশ্রমের গুক দক্ষিণা বলিয়া মনে হয়। 

পূর্ণানন্দের বিএ-মৈতরীর পরিচয় তাহার আএম-জীবনে 
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পাঁওয়া যায়। তাহার আশ্রম-দার জাতি-ধন্ধ নিবিবশেষে 
সকলের শিকটই উন্মুক্ত ছিল। আগন্তক ও অতিথিগণ 
সকলেই তাহাণ আদর অভ্যর্থনা ও অমায়িক ব্যবহারে মুগ্ধ 
হইতেন। আআম-জীননে তাহার পোষাক পরিচ্ছদ অতি 
সাধারণ গুহীর মণ ছিল। তিনি বলিতেন,_-বিষয় ও 
বিষয়ী সংশ্রবে থাকিয়া সাধুর বেশ পরিধাঁশ করা 
বপটাচার |” মিথ্যা ও কপটাচারকে পুণাশন্দ আন্তরিক 
ননণা কপ্রিতেন । সাধারণ লোকের সহিত স্বামীজি যেরূপ 
প্রাণখোল। ভাবে কথাবার্কা কহিতেন, তাহাতে তিনি যে 
একজন তত্ত-ড্তানী মহাপুকষ,তাহা কেহই বুঝিতে পারিত 
না। ধশ্ম সম্পর্কের নাতি-শাত্নি ও প্রশিষ্যদের সহিত 
বদ্দ শ্ামীজিন বাণক-্বশাব-স্বলভ হাস্-কৌহকাঁদি 
সাধারূণে যাহারা দেখিয়াঁছেন, তাহারা তাহাকে যেন 
বালক বণিয়াই মনে করিতেন । বালক, যুবা, বৃদ্ধ, 
যেকোন ব্যক্তি যেকোন কারণেই হউক ক্ষণকালের 
জন্যও তাহার সংআবে আসিয়াছেন, তিশিই আনন্দ 
পাইয়াছেন। কিন্তু তাহার অতি প্রিয় ভক্ত ব্যতীত 
তাহাকে আসলে চিনিবার মত লোক অতি বিরল ছিপ। 
আমরা অনেক স্থলেই পরিচয় পাইয়াছি, বুন্দাবনের 
পুজ্যপাদ রামদাস কাঠিয়া বাবা (ব্রজবিদেহী ৬সন্তদাস 
বাবাজী মহাশয়ের গুরু ), মুশিদাবাদের জলদ বাবাজী 
এবং সন্দীপের কাশিমসাহু ফকির শ্বামীজির অন্তরঙ্গ 
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বন্ধু ছিলেন। মহাপুকষগণ কে কি ভাবে জীবের দুঃখ 
মোচন করিতে জগত আবিভূতি হুন, তাহা চিন্তা করিলে 
আশ্চব্যান্বিত হইতে হয় ! 

দীর্ঘকাল জগৎপুর আশ্রমে থাকিয়া স্বামীজিন 
্বাস্থ্য-ভগ্ন হওয়ায় শিষ্য প্রশিষ্যদিগকে পুনেবই জানাইয়। 
ছিলেন, শীত্রই তিনি দেহরক্ষ। করিবেন। সকলেই এ 
সংবাদে মন্মীন্তিক কষ্ট পাইতেছিলেন। অতঃপর 
কলিকাতায় আসিয়া কিছুদিন শিষ্য-প্রশিষ্যদদের সহিত 
মহানন্দে কাঁটাইয়া জগৎপুর আশ্রমে ফিরিয়া গেলেন । 
তত্পরে ১৩৩৫ বঙ্গাব্দের ১৭ই বৈশাখ, সোমবার 
ব্রাহ্ম মুতত্ডে, আশ্রমস্থ শিষ্যবৃুন্দকে আহান করিয়। 
তাহাদের সমবেত কঞ্টোখিত গুক ধ্বনি আবণ করিতে 
করিতে শশ্রঠাকুর পুর্ণানন্দ এঁ ধ্বণিতে লীন হইয়া 
গেলেন । কামাখ্যা শাখ! আশ্রম স্থাপন কালে তিনি 
বলিয়াছিলেন,“আমি যেখানেই থাকি না কেন, 
জগ্রৎ্পুরে দেহ রক্ষা করিব” । মহাপুরুষের সেই বাঁক্য 
সিদ্ধ হইল। ঠাকুপ্প পুর্ণাশন্দের খররূপ অবস্থা কয়জন 
বুঝিয়াছেন জানি না। তিনি একস্ানে বলিয়।ছিলেন, 
“আমার স্বব্ধপাবস্থা গুকরু-গুরু করিয়া বুঝ! ভিল 
অন্য উপায় নাই” ॥ 





সম্প্রতি জগৎপুর আশ্রমে আ্রীজ্রীতাকুঢতেরর সমাধিব 
উপূর একটি মনোরম মন্দিব নম্মিত হইয়াছে | 


পরমহংস 
পূর্ণানন্দ স্বামীর 
পত্রাবলী। 


[ প্রথম খণ্ড - 
বঙ্গ।ন্ব ১৩ 1 ০3) (৯) [প-প্র 


প্রকৃতি বিশিষ্ট জীণ এাবতির গনুকৃণে যে সব কন 
করে, তাহাতে একৃতিপ পু্ণমাতায় সাহাধ্য পায়; কিন্তু 
প্রকৃতির প্রতিকূলে বা বিপক্ষে যাইতে হইলে গুকৃতি 
সম্পূর্ণ বিরোধা হয়। বিশেষতঃ প্রকৃতির খিরুদ্ে 
কোথায় যাইব, কেন যাইব, কার কাছে যাইপ, কিজণ্য 
যাইব--প্রকৃতি বিশিষ্ট জীব কিছুই বুঝেনা; প্রকৃতির 
খবব না হইলে বুঝিতেও পারেনা । এ অবস্থায় প্রকৃতিগ 
বিপরীত ধন্ম একটা কথার কথা মাএ; শ্ততরাং সে কথায় 
লোকে কেন যাইবে ? এজন্য প্রকৃতির বিপরাঁত ধম্ম 
সংসারে বিলুপ্ত প্রাঞ্মি। আমার এ-কথা বঞ্ঠমান যুগে 
বিক্রয় হইবে না, ইহা আমি বেশ বুঝিয়াছি। তবে 
প্রকৃতি অনুযায়ী ধম্ম যাহা বর্ধমান যুগের উপযোগী, 
তাহাই বর্তমান যুগের পক্ষে খুক্তিযুক্ত।-- -*"প্রকৃতির 


২ পূর্ণানন্দ স্বামীর পত্রাবলী । 


কাষ্যে বৈরাগ্য না জন্মিলে--আমার এ-সাধনে অধিকার 
জন্মে না। 

সময় সময় আমার সঙ্গে দেখা না হইলে কিছু করিয়। 
উঠিতে পারিবে না। আমার সঙ্গে দেখা হইলে- অন্ততঃ 
একটা “গরু-ক” টানাটানি থাকিলেও অ।ংশিক কতকটা। 
পীধ্য হয় । যাহাহউক জনন্দা যে কৌন প্রকীরেই হউক 
একটা না একটা যে কোন ধন্ম সম্বন্ধ লইয়া থাকিলেও 
পরজন্গে মাখবদেহ পাওয়ার আশা থাকে । 


৬ 


বঙ্গ -১১-৩-১৮) ( হি) [ন্ত 


সংসাপ্পে বাসশাই মানুষকে বিষে ভ্বালায় দগ্ধ 
করিতেছে । মানুষ সংসাঁপ্পে অমর্ লাশ কগিতে চাহিলে 
এ গরণ-দধাত্ী কুঙকিনীকে ক্ষণকালের গহ।ও আয়ে 
স্থান দেওয়া কনা নহে । আমাগপ কিছু চাওয়ার নাই, 
আমাপ্প কিছু পাওয়াপ নাই-_কেবল এন শিদান বন্ধু 
অনাথ-বন্ধুর ককণাউ আমার বাসনা বিষয় যতদিন 
আমার এ অবস্থা ছিল-ততদিন সংসারকে যে কি 
অতুলশীয় আশন্দ-ধাম মনে কপিতাম, তাহা তোমাকে 
কি দিয়া বুঝাইব ?--এমন কোণ শকই পাই না। 
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যে দিন আমার সেই প্রাণের প্রাণ জগত্-প্রাণের 
স্তানে বাঞকুমারী-চন্দ্রনীথকে' স্থান দিলাম, সেই দিন 
হইতে আমি যেন কোন্‌ উপমা-রহিত অপূর্বব আনন্দধাঁম 
হইতে স্মপিত হইয়া, প্রবল দাবাগ্লির মধো পড়িয়া 
যাতনায ধড়ফড় করিতে লাগিলাম ও ই৩স্৮৩ঃ ছুঁটাছুটী 
কপিতে লাঁগিলীম। কোথায় ছিলাম-সে স্থানের স্মৃতি 
যেন কমে ক্রমে আমার অন্তর হইত অন্হিত 
হইতে লাগিল । মা'র অভাবের পর রুমে আবার সেই 
শান্থিস্থানের স্মণি বিদ্াদবণ ক্ষণে ক্ষণে আমার প্রাণে 
জাগিতে লাগিল । হ্ঠীশু বিশ্বনীথ-প্রবল নায়ু আসিয়া 
আমার হতাশ! মেখ উডিয়া যাওয়ায় সেই বিদ্যুৎ আর 
এক দিনের জন্তাও আমর চক্ষুগোচর হয় নাই। ইতি- 
মধো এক দিন অতি দূরে-সেই বিদ্যুদাভা একটু মা 
দেখিতে পাইয়াছিপাম, যে দিন পরীক্ষার ফলের সংবাদের 
পর ক্ষণকালের জণ “নিশ্বনাথ'-প্রবল বাঁযু ঈষত মন্দীভত 
হইয়াঁছিল। ঢুর্ভীগার ট্ররাগা-ব্রমে আবার সেই প্রবল 
বাঁযু বহিতে লাগিল । আমার নৈরাশ্য-মেঘের ঈষৎ ভীষৎ 
তারলোর মধ্য দিয়া যে ক্ষণ-প্রভার ঈষৎ প্রভা আমার 
দষ্টিগোঁচর হইয়াছিল, তাহ! একেবারেই অস্তহিত হইয় 
গেল। এখন কেবল হা হুতোহন্মি পরিপূর্ণ হৃদয়ে প্রবল 
বাসন।-অনলে দগ্ধ হইতেছি। অন্তিমে অন্তকারীর চিন্তা 
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আমার অন্তরে ক্ষণকালের জন্যও স্বান পায় নাই। আজ 
আবার সেই মহ্ষিবাহন করাল বদন ভীষণ দণ্ুধারী 
আকার মু্রমু দেখিতেছি ; কারণ__শেষ ধিন পধ্যন্ত 
আমর অন্তর অধিকার করিয়া_-পাছেবা এই জগত 
অন্তকাপীর হস্তে আমাকে সমর্পন করে । সেই শমন-দমন 
শনতারণ চরণ শে আমার স্মরণে আসে, মনে হয় না। 


শা পপর ৩৭৮ আও সম 
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%* কেবল সাংসারিক আলাপেই অগ্ঃকাঁর চিঠি শেষ 
করিপাম। তোমার নিকট আ।মার শেষ জিষ্ঞস্ু এই যে-- 
এমন মানব কি এ সংসারে সন্থবপগ নয় যে, সর্পব প্রাণী 
খেকপ স্ত্রী পুজ শিয়া সংসার করে, তাহা না করিয়া 
থাকিতে পাপে ? আতু-্খ ভুলিয়া জগতের হিতের জন্যই 
খশোপিস্সা পপিশৃন্য হইয়া কাঁধ্য করিতে পারে? শরীর 
রক্ষণৌপযোগী আহার-ব্যবহার ভিন্ন অন্ত আহার-ব্যবহার 
বভভন করিতে পারে? এবপ মানুষ সম্ভব কিন।? যদি 
অসম্ভবই হয়, তবে আর এ-পগুঞামে ফল কি? আমি 
সেইবপ মানুষ নই , আশি যেকপ মানুষ তা'প জন্য 
তেমন। তোমপা 'এ দ্স্টান্ত অনুকরণ করিলে আমার 
আশ। পূর্ণ হইবে া। % * 
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পিতৃ-মাত রজোশীর্য এক হইবার পর, যখন আমরা 
মাত জরায়ুতে ক্ষুদ্র একটি অগ্ডাকারে অবস্থীন করি, তখন 
সেই অগুটির ভিতরে আমাদের সর্ণবাঁবয়ব ও অবয়বানুরূপ 
প্রবুত্তিশিবুক্তি সমস্থ গুলি অবস্থান করে। ক্রেমে বাঁহ- 
জগতের সহিত এঁ অণ্ডের সংযোগ-বিয়োগে সমস্ত অবয়ব 
গু প্রবৃন্তি গু।লর বিকাশ হয়। আমরা সেই অবয়ুব ও 
প্রবুর্তি অনুরূপ ব্যবহারকে ভালবাসি এবং তদনুরূপ 
ব্যবহার করিয়া থাকি । যেকারণ এ গভস্ক অণ্ডের মধো 
অবস্থান করিয়া, আমাদের এই হস্ত-পদ-নখ চোখ বিশিষ্ট 
অবয়ণ ও অবয়বান্ুরপ ইচ্ছা প্রকাশ করে, তৎ-কাঁরণেরু 
অভাব না হইলে, আমাদের অবয়বের ও অপয়বানুরূপ 
প্রবুভিনিবুত্তির নিবুক্তি হওয়া অসম্ভব | ঞ্ধিরা বন্ড চিন্তা 
ও অনুসন্ধান করিয়া নিবুন্ডির জণ্তা কেবল মান গুলু 
শব্দই প্রকুণ্ট উপায় শ্টির করিয়াছেন । কারণ, “গুরু” এই 
শব্দস্থিত “উ”-কাঁর ওষ্ঠ দারা উচ্চারণ শা করিয়া, ষি উহা 
জ-মধ্যস্থিত “ভ”-এর “উ-কারের সহিত মিল ইয়া দে ওয়া 
যায়, তাহা হইলে এই বাহ গরগতের ও বাসা অবহবের 
কোনও অংশের জ্ঞান থাকে না । কোনও অংশের জ্ঞান 
থাকিতে, গুরু-শব্দের “উ”, ভুঁ”-এর 'উিকারের সঙ্গে না 
খিলিয়া ওষ্ঠ ছারা উচ্চারিত হইতে থাকে । ইহাতে 
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স্রস্পষ্টরূপে প্রমীণিত হইতেছে খে, যারা বাস্ত 
জগতের জ্ঞানের অভাব হয়, তত উপায় ভিন্ন অগ্তা কিছু 
দ্বারা এই অবশ্নব বা বাহ জগতের ভান য কারণে 
উত্পন্ন হয়, ৩৭ ক্রিয়ার অভান হইতে পারেনা । আবার 
সেই "-এর “উ'এর সঙ্গে “শুক” শব্দের “উ”-কার 
মিলাইয়। দিপাঁপ জণ্া “এর “হ-কাঁপের খর্বতা 
আবশ্যক এবং তচ্জণ্যই "সুল-সন্ভ্র1% সেই “মুল-মন্ত্র 
পূর্ণশক্তি ছাপা করিবার জগ্ঠ গুরুবীজ”। মাধ খধিদের 
প্রদশিত পথে এীঁকান্তিক অধ্যবসাকেঞর সহিত শা চপিলে, 
যৎহেততে এই মাতৃ জরাযুস্থ অণ্ড হইতে বুহদাকার 
শপীর ও ইচ্ছাঅনিচ্ছা বা প্রবুণ্িনিবির উৎ্পঞ্ডি 
হইয়াছে, তাহার অভাব করিতে পারে শা। 

আমাদের মশৌবৃদ্ভির যে বৃট্টিঅশ্ররূপ খে কাবো গবুগ্ি 
হয়, সেইবপ বাক্য,হস্ত-পদাদি চালন, দ শন,স্পশন, আহার 
ও বিহার সব ক্রিয়াই হইয়া থাকে । স্ততরাং ইহাও 
দেখা যাইতেছে যে, কোনও মশোবুরওপ অন্ুবপ দন, 
এবণ, স্পর্শন, আস্বাদন ও বাক্য এভৃতির কোন একটা 
থাকিলে, এ মনোবধির ক্রিয়াটিও বর্ভমান থাকে । বরং 

* ঠাবুব পুর্ণানন্ন স্বামীর সন্ন্যাসা শিনা-নিব্বাণ-প্রাপ্ত পবমহ স 


শ্রীত্ীমদ্‌ স্বামী কেশবানন্দ মহাভাবতী “পা লখাবা ) মঙহোদঘেব 
সমািত চিন্তেব ভাবোচ্ছাপ_"আনন্দ-গীতা” পাঠ বরিবেন। 
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অন্যান্য ক্রিয়ানুরূপ কাধ্য গুলির অভাব হইলে, যে অংশে 
ক্রিয়। বিশেষ প্রন্ণাশ থাকে, তদংশে এ ক্রিয়ার সমস্ত 
শক্তি শিয়েজিত হয় ; যথা 2- পেটরক বা কামুক ব্যক্তির 
আহার ব| কামনার-বিষয়ে বাঁধা পড়িলে, ভাষাতেই 
তাহার শক্তিট| পূর্ণ মারায় শিয়োৌজি হয় । অঙএব 
আমাঁশ্রে কৌনও বুতিকে নিব কমিতে হইলে, 
তৎ সম্বন্ধে তৎ ক্রিয়ানুকল যে খে কান হইয়। থাকে, 
তাহার সমস্ত গুলিকেই শিবও রাখা উচিত। এই 
জশ্য শাস্দকাঁরেরা কামের অঙ্গীয় আন্টাঙ্গ মেথুন ব্রঙ্দচব্যে 
শিষেধ করিয়াছেন। 

“আপণং স্টীশং কেলি? প্রেক্ষণং খিহশাষণং 

সঙ্ধকপোহধাযবমায়ণ্চ ভরিয়ানিস্াভিবেবচ। 

এতন্মৈপুণ মন্টাল্গং প্রবধন্তি মনীষিণঃ 

বিপরীত ব্রলচণা মেত দেব।ষ্ট লক্মণন্‌॥৮ 

এই ত গেল কাঁম সঙ্গে । মাহারাপির প্রঠ্যেক বিষয় 

সম্বন্বেই,যে বিষয়ের আনুষঙ্গিক যে যে ব্যাপার, তত সঙ্গে 
বা তৎকারণে উৎপন্ভডি যাহা হয়, তাহার সমস্তই 
পরিত্যাগ করা কর্তব্য ; নচেৎ নিবৃত্তি অসম্ভব । এজন্য 
বলিতেছি_যে স্থানে থাকিলে তোমার নিবন্তি সাঁধন 
পক্ষে বাঁধা জন্মে, এরূপ স্থানে তোমার থাকা কর্ণব্য নহে। 
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এখন প্রবল বুট্টি--কর্ণে কিছুমাত শোনা যায়না; তাই 
চিঠখানায় ভাল কোন সংবাদ লিখা হইল নাঁ। ভীষণ 
ছুশিবার-লোত প্রবল বেগে সমুদ্রীভিমুখে ধাবিত ; 
এ অবস্থায় সববদা_-“দিদল' মধ্যে যে একটি খুট।' আছে, 
তাহা ধরিয়া থাকাই একমাত্র উপায়। খুটা ছাড়িয়া 
দিলে "আাতে ভাসাইয়া কোথায় শিয়া ষাইবে__আমার 
এই জীর্শ-শীর্ন শরীর দিয়া তালাস-অনুসন্ধীনে খুজিয়া 
বাহির কগা দায় হইখে। 


সইছে যজরচের উজ 
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যে পশু কেবল শিজকে নিজে শিয়া না থাকিয়া আত্ম- 
খের জগ্য অপরের উপর নির্ভর করে, তা'র মত নিরেট 
মুর্খ ও বোকা হতগাগ্য-জগতে আর ছুইটি নাই । যে মায়া, 
অপূর্ব কুহক-জাল বিস্তার করিয়া এই জগতকে আচ্ছাদন 
করিয়৷ রাঁখিয়াছে, সেই মায়া কুহকিনীকে যে সাদরে 
সয়ে স্থান দিয়াছে, তাহার দুঃখের অভাব কোথায় ? 
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আমি মায়ার মোহিশী-মুক্তিতে ভুলিয়া যে কত লাঞ্চনাই 
ভোগ করিলাম, তাহার অবধি নাই। সেই মায়া-মুপ্তির 
মধ্যে প্রধান মু্রিটি স্ত্রীরপ 1..." আমার এই বাক্যটি 
সর্ববদাই মনে রাখিবে এবং শঙ্ষরাচাধোর মত ঠাকুরাণীদের 
পদে নমস্কীর দিয়া চলিবে । ভিতরে কিন্ু গীকুরাঁণীদের 
এবীজ শিহিত মাছে; কোন রকমে সুপা কিরণ ও 
জল সংযোগ হইলেই গজাইবে। কিছুতেই গঞ্জ।ইতে 
দিবাঁনা। আমি পুনঃ পুনঃ প্রতিঞ্জা কিয়! বলিতেছি__ 
আমি হোমার খাঁতি ও থাকিব; তবুও কি তুমি এই 
কৃহকিশীর মোহ হইতে দুরে থাকিতে পারিবানা? 
আমাকে পাইয়াও কি তোমার অন্য কিছু পাওয়ার 
আকাঙ্ক্ষা আছে ? একবার পেঁচে পড়িলে, সে পেঁচ 
কিছুতেই এড়ান খায়না; ইহা আমি বেশ বুঝিয়াছি। 
শেষ এক মহাপুকধ রাঁত-দিশই কর্ব্য-জ্ঞান উপদেশ 
দিবেন। কর্তব্যাকর্তব্য সকলের মুখে প্রতাব করিতে 
ন। পারিলে আর আমাকে ধরিয়া রাখিতে পাব্রিখান। ! 
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এইমাত্র বেলা ৩ ঘটিকার কালে তোমার চিঠিখান] 
প।ইলাম। লিখিয়াহ_ আগুণ লাঁগ।ইয়া দিম বাতাস 
দেওয়। আমার কাব্য । যেকুঁবক্ষেনতছে ভারতের মহান 
এশিষ্ট সম্পাদিত হইয়াছে এবং খাহার মত নিষ্ঠর ও 
নৃশংস বাপার আর কোন কালে কোন দিন আব্য-সন্তান 
কক অন্ুঠিত হয় নাই, সেইরূপ খটশাঁয়ও বফ,অজ্জুনকে 
পরব মূলে এই গতা-শাস্স। 
এজ্জুন ক্ষবিয় পারুতি সাময়িক মোহবশে বা ভাবান্তর 
পংক্ত সম্মুখ সমরে শিপুি আপিলেও, পরে সেই শিবৃপ্তি 
হে$ই তিনি পাপ-পঞ্ষে শিম হইতে পাগেন, এই প্ঠই 
তাহ।র সাময়িক শিবৃত্তির অবস্থায় _ এ।পনঞযুদ্ধে অজ্জুনের 
পপ জন্মাইয়া ছিশেন। তোমার পপ্ীক্ষার ফল শুনিয়া 
থে প্রকাঁলু প্রাণের আবেগ দেখিলাম তাহাতে পড়ানই 
উচি৩ মনে আঁসিল। এত সাধারণ ৩।বের কথা__ 
বিশেষ ভাবে _মাহাপ্ধ উপর শনির কগ্রিয়া আমার এই 
নিরেট ও অন্জান মুখের কথাগুপি এ সংসারে সকলে 
»তা ও ঠিক মনে করিবে, সেহজগ্য যাহার প্রতি ভা 
অর্পন কর্সিয়া বসিয়া আছি, সে যদি সামান্য কলিকাত।য় 
বিষয়ান্দোলনে আন্দোলিত হয় ও মানুব-কল্পিত সমস্তু 





পূর্ণানন্দ স্থামীব পর্াবগী | ১১ 


ভোগ-ব্লাসের জিশিসেই তাহার বুঁনিম কল্পনা জদ্‌য়ে 
স্তান পায়, তবে আর আমার আশা কোথায়? অংপার- 
মুগ্ধ স্্ী পুকষ উভয়ের মধ্যে এরূপ শত সহ বা লক্ষ-লক্ষ 
দষ্টান্ত বর্ঘমাগ আছে মে, পর্-পুবষগামী স্থী বা পর-স্্ীগামী 
পুকৰ জগতের সমস্ত আবইনের মধ্য দিয়াঁও, অনন্য বাঁধা 
অতিক্রম করিয়! সন স্ব অতীপ্সিত মানুষের চিন্তা করিয়া 
থাকে । কনি এই সামানা পাধায় যদি পককে ভূপিয়। 
যাও-__তবে ভুপিয়! যাওয়াই কর্চন্য। শরীরের ক্ষয় 
বেশী হইলে বেশী আহার আপশাক, সেহ কথায় যদি 
তোমার ভয়ের কারণ হইয়া থাকে তাহা হইলে সেই 
ভয়েপ জন্য অ।মি দায়ী। ক্ষুধা লাগিলে না খাইয়া শরীর 
ক্লিট করা ঘোর অনিষ্টজনক। এই হেহুতে পপগাশা 
অন্নকে ব্রলা-চ্ছানের কারণ লিখিয়াছেন। মোট কথ। 
কলিকাতা থাকিয়া তোমার পরিবভন ঘটে, মঙ্গল । 
কারণ, ভ্মি চিরকাল শি্চর মত আমার কোলে চড়িয়া 
বেড়াইতে চাহিলে চলিবে কেন ? আমার অভান হইলে 
ত তুমি প্রতি পদে আছাড় পড়িবে । তোমাকে একটু হাটা 
শিখান আমার উদ্দেশ্য । পবা আমি কোলে করিয়া 
রাখিলে- অনেককেই ধরিয়। রাখিতে পারি; তাহাতে 
তোমার আর বিশেষ ঃ কি? এবার তমি যেন নিজেই পড়া- 
স্টনার জগ্য কলিকাতা গিয়া্চ বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু 
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আমার মত তা' নয়। তুমি গুকব আদেশে আদিষ্ট ভইয়া 
আদেশ পালন করিতেছ,ইহ। স্থির না থাকিলে গোলযোগ 
খটিবে। আমি এ পণ্য এই বুঝিয়াছি_-গুক বাকা, 
রক্ষাই আমার জীবনের উদ্েশ্য । বোধ হয় এই মহা মন্ত্রই 
আমাকে ঠিক রাখিয়াছে, শচেও এত দিন শোতে ভাসিয়। 
কৌথায় যাইতাঁম। আমাপ মতে সংসারের অব বাদ্যই 
গুব-্বাক্ষে কতিতেছি-শিজের কোন মঙামত নাই-- 
এই উপাজ্জে চলা শিম,মান্ষ বহমান অবস্থায় শিপ থাকিতে 
পাসে না । তুমি কলিক[তাকে এম্ই শয় করিতেছ ? 
ইহাতে বড়ই আশ্চধ্যান্ছিও হইলাম! কণিকাতাপ আোত 
আমার টাএকেও অতিক্রম করিয়া তোমাকে বিপরীত 
পিকে শিবে, ইহা মনে হইলে, আমার নিজের গতি 
নিজের অবিশ্বাস আসিয়। পড়ে। যাহাহউক, তুমি 
সর্ববর্দাই যাহাতে সুস্থ থাকিতে পাপ, তাহার প্রতি দষ্টি 
পাখিবা। পুজার লন্ধে সকলে একত্র হইবে, সে সময় 
তোমার কত দুত্ন পরিবনুন হয় দেখিয়া, খাঁহা করিবার 
করিব । 

অগ্ঠ চিঠি পাওয়। মআহই উন্ভর দিলাম; ইহার পর 
এক সপ্তাহ অন্তর এক চিঠি লিখিব, তাপপপ্প 2ুই সপ্তাহ 
অন্তর, তারপর একমাস অন্তর । হহা দরগা পর্রিবকনট। 
ভালরূপে পরীক্ষা কর] হইবে । তুমি যদি কিকাতাকে 
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ভয় পাও, তবে আমার উপায় কি? জগতে কত সময়ে 
কত উত্কট প্রলোভন পতিত হইতে হয়-যে প্রলোভনে 
অনেক সময়ে মহধিগাঁও গড়াগড়ি দিয়াছেন । 


নর হোতব১ াস 
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নগুস,- তমিও বিষকে ভয় কর তবে আর এ 
পিষয়-গরুল পান করিয়া হজম করিবার লোক আমাঁপ 
তহবিলে নাই । আমি জাঁনিতাম-_অহশিশ “গুরু _ গুরু? 
চিন্তায় তোমার গ্বল জঠপাগ্সিতে যাহা কিছু পডে, তত 
সমপ্তই ভশ্মসাৎ ভয় । তমিও যখন কলিকাতঙার প্রবল 
বিলীসিশা জোঁতে সপপিত ভওয়াঁব শয় করিতেছ, 
তখন থেটাঁটা' ঠিক করিয়া ধরার লোক এ দেশে আমার 
চক্ষে আর আমি দেখি না। যা" হউক, দুই বণসর 
আমাকে এ সংসারে থাকিয়া সংসার করিতেই হইবে, 
এই স্থির করিয়া বসিয়া আছি। আর কত কাল এ 
গরল খাইয়। জর্ববাঙ্গ কুষ্বর্ণ করিব? আমি জানি-_ 
এ থুগে সত্যের ধন্ম স্থাপন করিতে হইলে- মিথ্যার 
সংস্পর্শ পধ্যন্ত পরিত্যাগ না করিলে, কিছুতেই জীবের 
একমেবাদ্দিতীয়ম্‌ তত্বের অধিকারী হইবার আশা নাই। 
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জগণ্ড ভুল, এ জ্ঞীণ পর্সি্াপ্ন বপে আন্মায় পরিল্মট না 
হইলে কিছুতেই জীবের সতোর জন্য অন্সরণ-স্প হা 
আসিবে না। যতক্ষণ জগৎ তা, ততক্ষণ বক্গ-জ্ছান 
প্রলাপ বাঁকা ও ভুল। স্ততগাং ভূলে ভুল বুঝিয়া স্থির 
গঁকা একেবারেই অসন্তব। .জাঁবজার করিয়া প্রবল 
মলোতের বিকদ্ধে স্পীব কতক্ষণ স্তির থাকিতে পাপে? 
যতক্ষণ তৌতের অপেম্ষণ দৈহিক বল প্রবল থাকে, 
ততক্ষণ জীন শ্দির থাকিতে পারে , কমে ভাতডাইতে 
হাঁতডাইতে সীমাবদ্ধ নল ক্ষয় হইয| ঢুপনল হইলেই 
শোতে ভাসাইয়া শিয়া যাইবে । এই মোহ শআোতের 
গরতিকুলে যাঁইবার জন্য গুকর চরণ ওপণীই একমান 
তরণী। যদি কোন কথায়-- সে বথায় গোল খটে, তবে 
আব কোন বলে কুলাইবে ণা। স্ধেশ জায়ীকে শিল্পা 
সময় মতে সাধন সন্দন্ধে আলাপ।দি করিবা। ৯৯ 


সপ “৭ 
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সপ এই বিষয়-শাবাপন্ন লোক থাকিবে এবং হ্বস্স 
প্রকৃতি অনুসারে আলাপাদি কবিবে- ইহা কাহারও 
কথায় বা উপদেশে বারণ থাকিবে না। জগতের 
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বিচিওতার প্রতি লক্ষা শা করিয়া, নিজের প্রতি দ্টি 
রাখিয়া চলাই সভ্ভনেপ্ কভব্য । যে নিজকে না দেখিয়া 
পরের প্রতি লক্ষা করে- তাহাকে বিষয়-সোতে ভাপাইয়। 
কোথায় নেয়, তাহা সে ঠিক পায় না এবং নিগ্জের অভাব 
অনুভব করিতে পারে সা । এমি সর্দ্দাই নিজের অভাব 
ও নিজের দোষ-গুণ শিজে নিছে চিশ্া করিবে । অপরের 
প্রতি কোন সময়েই কটাক্ষপাতি শা কর, এই আমার 
ইচ্ছা । 


খঙ্গান্দ ২১ ৪-১৮। ৯১০ নত 


যখন--তুমি আব আমি মাঝে কেহ শাই, কোন বাধা 
নাই ভুবনে” তখন চিঠি অন্য রকম হয় । কোন দিন কোন 
অবস্থা থেকে চিঠিপত্র লিখি, তাহা তুমি চিন্তা কিয়! 
দেখিলেই বুঝিতে পারিবা। 

আমার বিশ্বাস-_বহমান 17101561510 বু টিন, ১0০00 
হওয়ার জন্য পড়া-ঞ্ুনা করার চেয়ে_ প্রকৃত যে বিবয়্ 
অধ্যয়ন করিতে হইবে, তদ্িষয়ে যথার্থ জ্জীন লাভ করার 
চেষ্টা করিলেই, লেখা-পড়ার প্রকৃত উদ্দেশ্য পুরণ হয়। 
কেবল প্রতিদন্দী ভাবের এতি দৃঠি থাকিলে, নিজেপ্ন 


১৬ পুর্ণানন্দ প্বামীব্‌ পত্রাব্ণী । 


কি অভাব থাকে, তাহা ছেলেরা কিছুই বুঝেনা; যার 
সহিত প্রতিদন্দ_ীতা-তা'র চেয়ে কিসে ভাল হইবে 
সেই দিকে লক্ষ্য যায়। পড়া-শ্না সঙ্গন্ধে আমার তত 
জান নাই। জীবনে বই পড়িয়া বিদ্যা উপাঁজ্দনের 
চেষ্টা করি নাই; স্মতরাঁং সে বিষয়ে তমি যাহা ভাপ 
বোধ কর করিবা। 

মোটের উপৰ ধথ।সাধা চেষ্টায় আছি ও চেষ্টা করিব 
'বশনাথ'এবিধ গান করিয়া হজম করিতে পারে কি না। 
'বিশ্বনাথ' বাইয়া" উজীশ যেতে পারুক আর না পাকুক, 
বিগপীত দিকে না 'বাইপেই' ধথেই্।  পরিষ্ষারই 
পরিলক্ষিত হয়-গুরু সবই করিতে পারেন ও করান। 
বাস্তবিক পক্ষে আমার গুরু--“গ€র”, অগুতঃ এটুকু 
পধ্যগ্ত জান আবশ্বাক। গুক লঘু হইলে আর গুক দ্বার। 
গুরুর ফল পাওয়া যাইবে না; তখন গুক সব করেন 
ও পারেন, এ জ্ঞান থাকিবে না। এক সব কিয়! 
দিবেন, সব পারেন ও করেন এই ভস্তান থাঁফিলেই আমি 
রাজী; তোমার আর কিছু করিতে হইবে শা। 
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পঞ্গাণদ_ ২৭-৭-১৮] | ৯৯ ) স 

তোমাগেপ নিকট যে চিঠিপ* অবন্দা লিখিয়া থাকি, 
তাোহাপ আগ কি হাহণ কর্প, কিছুই বুঝিতে পারি ন।। 
শ্রামার কথা আমার শাবে বলি তোমরা তোমাদের 
শাঁবে, তোমাদের বৃুঝে, বুঝ । এহ দ্ুই বান্িপ্র ভাবের 
পা্থকো বাকা গুলি ততীয় আর এক আবস্থ' প্রকাশ 
পরে যু গ্রিয়ায় বা যণবস্থায় যে তাঁর বর্মাঁশ, 
ততগ্রিয়া বা তদবস্থা না জন্মান পযান্ত তদ ভাবের ধারণ 
বিড়ল্শা শান. এই ইন্দিয়-চঞান "লি তা, এই 
ধারণা শিক্প। “মান জগতের হাতি দগ্রি রিলে, জগণ্ড 
খে কি অশূণন লুমণায় মানাভর খিচিত্তা পরিপর্ণ পলিয়। 
দ% তম, গাহা বাঁপা-ভাষা ছাপা প্রা্াশ কগা খায় না। 
খতক্ষণ জীপ ইত্দিয়-আণান ভুল ধারণ শা হইয়া 
ঠিক ধারণা দৃঢ় ভাবে থাকে ততক্ষণ 'জগঙ্ মিথা) 
এ কথাটাই মিথা। এব৮ উপহাপাস্পদ | স্ততবা 
ইন্দিয়তীত জ্ঞানবিশিট জাপা যোগাদের বাক্যালাপ 
নিয়া আলাপ করগিতি আসা সহ্মান যুগে ভান্ডির কানা 
হইয়াছে । খিশেষ পাশ্চাত্য বিজ্ঞান পস্থ খলিকে 
পরিক্ষার ভানে বুঝাইয়া দিয়া, তাহা আবার সংসার- 


ক্ষেত্রে বস্তর শ-ন্স গণানুপারে প্রয়েগ করিয়া, জগ 
বি 
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বিচিত্রতার সতা শ্বশঃসিদ্ধ কপে প্রমাঁণ কর্সিযা টেপএাফ 
রেলওয়ে ইতাদি দারা মিথ্যাকে সতা বলিয়া দুট 
সংস্ষীবাঁবন্ধ কর্পিতেছে । মুখে জগত কিছু নঘ বলি, অথচ 
শ্যামবাঁঞজাপ্পে টমে চডিযাঁ অনায়াসে হে সিডেন্দি কণেজে 
বৈদ্যুতিক শত পৌছিতেছি। এ অবস্থা পিট) 
মিথ্যা বলিলে ষে, শোকে একটি চপেঢাধাত করিবে শা, 
বিশাস কি? বাস্তবিক পক্ষে যে পথ্যপ্ত জীবের ইন্সিখেক 





বাব। ল্যখীন না হইতে, সেই পথান্ত এই বতির্জগ 


কাস ৬" ভঞ হগ্াডদর শ্রজরররর "ররাররারাররি জর 00:৮9 চদার নাছ ৯). ২৫০ হেেতলদ্এন রোজার” ভে, 


মিথা। ০ | 2৩খ|” থে জানে বাখাদেস চালে 
এ জগত সঙা, তা দেপ্প শিক্ষা ডপদেশে থাকা অবস্থায় এ 
জগৎ মিথ্যা, ইহা খুঝিপে_ তাদের উপদেশ গ্রহণ কা 
অসন্তব। শিক্ষা বণিলে যে যা বুঝে তাহা নিকঢ 
ত।হাই খুঝাপ শাম শিক্ষা । অনেক সমযে আমাগ 
বাঙ্গালা তোমাদেপ বুঝার পক্ষে কঠিন ৬হয়। একে আগ 
বুঝ । 

যতপুপন পাপ পডাশ্না শিয়া খাকিবা ও শিয়মিত 
যতটুকু সপ্ধ্যাখন্দশাঁদি করিতে পার করিবা। পক্দাই 
সতক থাকিবা যে, কগণীয় ব্যাপার তিন্ন অগ্ঠ কাব্য 
কপ্সিতে মন অবকাশ না পায়। 
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নঙ্গাব --৬৫-৪-১৮] ( ১৯১ ) টি 


তোমাকে কলিকাতা প্রেপিডেন্নি কলেজে-_ প্রধান 
তিশটা উদ্দেশ্যে পাগাইয়াছি । প্রথম উদ্দেশ প্রাণে 
আপ আপোস না থাকে যে, পোপাকে প্রেসিডেন্সি 
কলেজে পড়াইলে শাল ফল হইত। ছ্িশীয় উদ্দেশ্য__ 
কলিকাতা শ্ারতের ক্লাঅধাশী; ভাবরতবষে ভর়)বী 
পতণৃপ্প শিস্তাপ্প লাভ করিয়াছে, তাহা শিজে ভাতাক্ষ কর। 
ততোক বাপাপেই বুতরিমতা, কপ/৩। ৩ আাথপগ্ত! 
মান্টব মানেরই মুপ-সন্্র। গিল্টা ও জুয়ারী মানুষে 
অস্থি মজ্জাগত, ইভা মি চক্ষে পাতাক্ষ কপিয়া যেন 
শুলরূপে বুঝিতে পার যে, কলিতে ব্রঙ্গচনে'র অধিকাপী 
শীই। নচেগ, এক সময়ে হয় ত মনে আসিবে--গুরু 
কিছু করিলেন না। তৃতীয় উদ্দেশ্য- পোড়া না দিলে 
সোণ। খাটা না মেকী কিছুই প্রমাণিত হয় না । এই তিন 
মুখা উদ্দেগ্তেই তোমাকে কলিকাঁত৷ পাঠান হইয়াছে । 
প্রাণে যন আর কোন আশ। বা আকাওক্ষণ শা থাকে । 

কলিকাতা গিয়া! তোমার মীকে চিঠিপত্র লিখ কিনা, 
জানি না। দিজেন্দ্র প্রভৃতিকে ত কোন সময়ে চিঠিপত্র 
লিখই নী। বাঁবা,_সব দিক হাত রাখিয়া চল] বুদ্ধিমান 
ছেলের কাঁধ্য। যর্দিও বা পদস্থলন হয়, ৩বে একটা 


২০ পুণ এপ আমীর পনাণী । 


কথার সুবিধা ও সুযোগ থাকে তখন আর আতায়- 
সজনের পাতে ধোবা হইতে হয় শা। বুচুদিতাটা ন। 
থাকিলে ত কথাই সই; ধি কোন দিন আসে, তেখণ 
অগেকেই বলিপেনশা পাদিয়া প্রুক্দিতা। তাহাতে 
গঠ্যেকেগ টিতগে একটা দাগ শাগিবে। এরূপ কাষ। 
বৃদ্ধমাখের পক্ষে উচিত না আড় কালকার কাজ, 
লোকে পা ধিক ভাত পাখিয়া বগিয়া থাকে । 


পায় গানেও চিতা করিয়া থাকি, স্পেন তিন কে 
আমাকে এ দ্রর্দিনে আমারা বলবে । আবার মনে করি, 
_নগাকে এক॥ আগ্মীর ক০ বলিয়া সি কাজ গুগাইতে 
পারি, ক্তি কি? কিজালি দান কপিকাতায়-ত 
কোন ভপ-জাশ্টিতে গোলযো।্ খতিলে উদরটার উপাধও 
থাকিবে শা; ইহা ভাবিয়া মাঝে মাঝে ধীরেনের অঙ্গেও 
কটদিত। পাখি । শুতরাং তোমা ও গুঝর পথ অনুসরণ 
করিয়া সব দিকই রক্ষা করা উচিত । পক পার করিবেন, 
সে ৬পসা ত আছেহ। শশিয়াছি-ক্বামপ্রসাদ নাকি 
'মা- মা? পলিয়া পার হইয়াছিল; সুতগাং মাপ সঙ্গে 
বুঁটুঙ্দিতাট। গাঁখিলে ধদি কিক আিয়ায়, তা" হু'লেই বা 
ক্ষতি কি? উপকার করিতে পাক আর না পাকক, 


পাঁছের দিকে টান ধরিলে একটা “ঝকুড়া-মক্ডি” খটাইতে 
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নে, এ কথাট। শান্সেও আছে । আমিও যে এক-আধটু 
ভয় না পাইয়া তোমাকে সতর্ক কল্পিতেছি, তাহ] নহে। 
পার পাওয়াটা যত কঠিন মনে করিতেভ--তত কগিন 
কিছুই না। এ সংসাঁরটা যে ভুল, তাহার জন্য আর 
সাক্ষী-সাবুদ আবশ্যক করে না) প্রাতিনিয়ত ইন্দিয়- 
যোগেই তাহা প্রত্যক্ষা হইতেছে । সেই ভুগটা ঠিক 
পাপ্পণা হইলেই ঠিক আপনিই আসিয়া পড়ে। শাঁৰ 
যে একটা স্ভির পদ্দার্থ নয়, তাঁহ! ত অনন্ত ভাঁব অশন্ 
লোকের অন্তরে থাঁকিয়াই প্রমাণ কপ্সিতেছে । অনন্ত তাল 
টিক হইলে কোন বাক্তিগ্ই ভূল পা 3 ইভা ঠিক হইলেও 
গিক ভান আসিবে । অর্থাৎ সকল বান্ডির সকল ভান 
ঠিক হইলে বেহিক কিছুউ থাকে না, সঞ্লই ঠিক 
প্রতিনিয়তই বাক্তিগ্রত ভাবের পার্থকা ও বিপরীত জ্ঞান, 
বিপরীত ধারণা দেখিতে । কোনও একটা ঠিক 
না হইয়া সকল ঠিক হইতে পারে না। যার যে ভাব 
পর ব্যক্তির ভাবের বিপপীভ, সে-ই অপরের ভাব ভুল 
মনে করে। স্তরাং হয় জগতেগ সকল ভাব ভুল, ন! হয় 
কোনও এক তাঁব ঠিক-_ ইহা! ল্ীকাঁর করিতেই হইবে । 
কোনও একট। ভাঁব ঠিক স্বীকার করিলেই যে কোন 
ভাব ধরা যায়, বিপরীত ভাবে সেটাকে ভুল বুঝিবেই। 
সুতরাং ভাবাভাব রহিত অবস্থাই ঠিক । যেখানে ভাবা- 
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ভাব কিছু শাই, সেখানে ভুল কিঠ. অতএব নহণ্মদ, খু, 
বুদ্ধ, চৈতন্য প্রভতিপ্ শাব শিয়া বিচাপ করিতে গেলে 
বেঠিক দেখিবেই । তাহাগের ভাণাঙ্গাণ প্রতিও অনস্থার্প 
কোনও কথা পাইলে তাহা শিয়া চিন্থা করিয়া পেখিবে 
তখন আপ বেঠিক দেখিবে শা । যাহা হউপ, পুঙ্জার বঞ্গে 
এ সব বিষয় ২তদুর পারি প্রত্যই ঢুই এক ঘন্দা করিয়। 
বুঝইয়া দিব। 
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গুরুর আদেশ পাণনে পড়াশ্না কর্সিতেছ পধু এই 
বিশ্ব।স রাখিয়া, শরীগ রক্ষা কিয়া পড়াশ্শনা ক্গিবা। 
ফল যাহা হয় হইবে, তাভাতে তোমার কিছু আসে যায় 
না। জপন্দাই প্রতি পদক্ষেপে স্মরণ রাঁখিদে, যেন 
বিষয় ফার্দে পানা আটকে । কোনও সময় প্রেক্ধ ভাল 
মন্দ কিছুগ দিকেই দুটি কপ্সিবা না। পর্পের অহিত করা 
ত তোমাদের কাঁধ্যই নয়; পরের মঙ্গল করার সময় 
এখনও আসে নাই, কারণ এখনও আত্মরক্ষ। করিতে 
সমর্থ হও এাই। 
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সদসদাই চিন্তা করিবা মে, ভারতের বন্ধমান অবস্থা 
পি? কেপ সংসারেপ সহিত মিথা, প্রতারণা, জুয়াচুরী, 
কপটতা, গিলটির চাকচকা, ভপ্তামি ও তাণ। ভারতবধের 
সপ৩খ অবস্থা যাহ। রামায়ণ মহাশারতাদি ইতিহাসে 
সপাওয়। যায়, তাহ। হয় বল্পনা_-না হয় মিথা-প্রাতাপণ।দি 
শীবণ সংক্রামক রোগ কোন অধূরবন্ভী যুগে আরশ 
হইয়(ছে-আমাপ প্রাণে অনেক সময়েই আন্ত আপিয়া 
এপিকাপ করে । যেধেশের লোক সত্যের জন্য সমস্থ 
পাক বিসভ্ভন দিয়া আত্ম-বিক্রী৩ হইয়াছিলেন (বাঁজ। 
হরসিশ্চন্দ্র।)। যে দেশের লোক আণাপেক্ষা পুভরকে বনে 
দিয়া সেই পুভ্র-শোকেই প্রাণ বিসড্ভন ধিয়ীছিলেন (রাজা 
দশরথ), যে দেশের লোক সত্যের জন্য অনায়াসে পুক্রকে 
তাগ কগিয়াছিলেন (অসমঞ্৮), যে দেশের লোক জত্য- 
রক্ষার্থ শরীরের অদ্ধাীংশ কাটিয়া দিয়াছিলেন (শিবি), যে 
দেশের লোক সত্য-রক্ষার্থে স্বামীন্ত্ী এক সঙ্গে মিলিয়া 
পুজের দেই কর।তের দ্বার! কাটিয়াছিণেন কের্ণ পদ্মাবতী), 
সেই দেশ-__সেই জাতি কি এই? ধশ্ম-জ্ঞীন বিলপ্ত হইয়াঁই 
এই মিথ্যার সস হইয়াছে । যেখানে সত্যের গন্ধও শাঁই, 
জে স্তানে ধন্ম কোথায় ? আমি দিন-রাতই চিন্তা করিয়া 


খু 
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থাকি,_কেন এ পণুশ্রম করি? আমার মতে সমাজের 
কোন কথা তোমাদের কাপে শা যায়, একপ ভাবে 
তোমাদিগকে রাখিতে না পাবিলে প্রকৃত ব্রহ্মচারী তৈয়ার 
করা শকঠিন। ক্রমে মিথ্যা সপ্বামিত হইয়া এমন অবস্থা 
বারণ করিবে যে, মিথ তিন্ন ভাপওলষে সত্যের লেশমাত্র 
থাকিবে না। 

এই যে হর্দেশী গভ্তক উাঃয়াছে, ইহাতে মিথ্যা ও 
প্রতারণা আগও বৃদ্ধি পাইবে । আমাদের শাল মন্দ 
কিছুতেই লক্ষ্য থাকা উচিত নয়, আমরা সঙেশা বিদেশী 
কোন কথাপ সংজ্াবে নাই আমপা বন্মের অন্য আছি 
আমাদেপ শক্র-মিত কেহ নাভ । 


আহার টি খা “যারা 
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আজ-কাল এক তীধণ রোগে আল্লান্ত হইয়। বড়ই 
যাতনায আছি। কি কপি, কিছু বুঝবি না। 'যদেশেষে 
বিষয়ের অধিকীপী পাই,সেই দেশে সেই বিষয় শিয়া চিন্তা 
করা, তাহাপ জগ পণ্ুশ্রম করিয়া জীবন অতিবাহিত 
করা যে কি মূর্খতা, তাহা ভাবিধা প্রাণ সববদ। ব্যাকুল। 
সববদ। মাথ। ঘুরাঁষ, প্রাণ ভট্‌-ফট্‌ করে । অনেক সময়েই 
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এ ভাঁবে থাঁকা উচিত না মনে করি, কিসে যেন আমাকে 
অলক্ষিত ভাবে দুট-বন্ধণে বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে, 
ছাড়াইতে পারি না। যাহা বুঝি, এবং বর্তমান জ্ঞানা- 
নুসারে ঠিক বলিয়াই ধারণা করি, তাঁহা ছাড়াইতে পারি 
না; একি ভীষণ বিপদ !! 

ক্রিয়ান্ুরূপ ক্রিয়ার পূর্বেন ষে শান্তি পাইতাম এখন 
আর তাহা পাই না। পাঁগলের' সঙ্গে দেখা হইলে বলিবা, 
আমার সঙ্গে একবার দেখা হইলে ভাঁল হইত, নচেৎ পরে 
অনুতাপ করিতে হইবে । এবার পুজার বন্ধে আসিলে 
অনেক বিষয় তোমার্দের বলিবার আছে, বলিব মনস্ 
করিয়াছি । 

দিন দিনই যেন আত্মা শুক ও নিরানন্দ বোধ 
করিতেছে। ইস্বার মুলে বাসনা গুপ্তভাবে থাকিয়া 
আমাকে এ-যন্্রনা দিতেছে । চিন্তা করিয়। দেখিলে 
দেখিতে পাই, সংসারের কোন বিষয়েই আমার প্রাণ 
আছে বলিয়া মনে হয় না, অথচ আত্মানন্দ হইতে বঞ্চিত। 
পূবেবর মত- অমুক এই হইবে, এই করিবে; অমুক 
“এইসা-তেইসা' করিবে--এসন যেন আর প্রাণ চায় না। 
নিতান্ত নীরস অবস্থা আসিয়া, আশ্রমের কেহই আমার 
দ্বারা পূর্বের মত আনন্দ পায় না। তোমরা অত্যন্ত 
উন্মন্তের মত হইয়া আছ--“ঠাকুরের সঙ্গে দেখ হইলে 
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নাজানি ফি আনন্দ পাইব” ; আমার ভয়" হইতেছে 
নাজানি সেই আনন্দের পরিবর্ছে কষ্ট পাও । অনেক 
সময় ইসা মনে আসে-বামু প্রনল হইয়া বুঝি আমার ৬ 
অবস্তা আসিয়াছে ; কিন্তু বাযুর উষধাদি খাইলে বৃদ্ধি 
লই হাস হয় না। 

বর্কমান সময়ে তোমাক ভানে ককে কিকপ ধারণা 
করিতে? শ্উক-চিগ্ায় প্রাণে কিকিভাৰ আসে এবং 
পৃনেবর সহিত ঠলনায় গুক্চিন্টীয় কিকপ আনপ্দ পাও? 
ইহ] পন পাঠ মামাকে লিখিয়। জানাইবে। এ প্রন আজ 
আশ্রম বাপীদিগের নিকটও করিয়া গাঠাইয়াছি। কে 
কিকপ ভাবে আমার অবস্থা ধাপণা করিতেছে, তাহা 
লিখিয়! জানাইবার জন্য সকলকে লিখিয়াছি । তোমা 
কেও লিখিলাম । আমার বহমান অনস্যাটা দোষের না 
গণের, ইহা বুঝিবার জগ্গ তোমাদগকে গ্রগ্ন করা 
হইতেছে । 


আচ (| ও এড সু এটি এটি 
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এত ব্যস্ত ও অস্ঠির ভইয়া “নিশ্বনীথের' চিন্তা করি যে, 
“বিশ্বনাতথর' চিন্তা এক বিন্দ্ও আমার প্রাণে নাই। 
'বিশাকার' চিন্তার মত “বিদ্রনাথের চিন্তা করিলে বোধ 
হয় জগতে আমার কোনও অভাব থাকিত না। "বিশা কা” 
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চিন্তা কন্যা লাভ এই হ্ইয়াঞ্ছে যেসে কি করিল, কি 
হইল, কি করিলে ভাল, কিসে শান্থিতে বা স্তখে থাকে 
ইতাদি; কিন্তু আমার “বিখনাথের' চিন্তায় নিজের 
পাণে শান্তি ছিল, কেননা সে বিশ্বনাথ" সুখ-দুঃখের 
অতীত । তাহার জগ্য-- সে কোথাম্ম থাকল, কি রকম 
থাঁকিল ইঠ্যাদ্দি কোন চিন্তাই ছিল না। আমার সে 
“বিশ্রণাথ' অভাব পরিশূত্য $ সুতরাং তাহার অভাব পূরণের 
জন্য আমার ব্যস্ততা বা অস্থিরতা ছিল না। বরং যখন 
তাহাপ চিগ্তার ব্যাকুল হইতাম, তখন নিজের অভাব-বোধ 
বরহ্ছিত হইয়া পরমানন্দ অণুশব কর্সিতাম। যখন চিন্ত! 
করি বিশ্বনাথের" চিন্ত! ছাড়িয়। বিশাকার? চিন্তা করিয়া 
লাভ হইল কি? তখন দেখি-_ লাভ যাতনা, ফল বেকুবী। 
যা'হডক,শাবিতে উচিত ছিল প্রতিজ্ঞ যখন” ইহ] ভাবিয়া 
নীরব হই। মনে আসে- যখন “বশাকার' চিন্ক। শেষের 
দিনেও শেষ হইবে না, তখন 'বিশাকার' মধ্যে বিষয়-বিধ 
ন। থাঞ্চিণেই কতক্ক উপায় আছে নচেৎ নিরুপায় । কারণ 
শেষ চিন্তনীয় বিষয় মধ্যে যাহা থাকিবে, তাহাই লাভ ও 
শেষ ফল। *%% তুমি আমায় চিন্তা করিয়া তোমার লাশ 
হয় 'গুরু', আমি তোমার চিন্ত। করিয়া আমার লাভ হয় 
“বিশাকা”_ এই বিনিময়ে তুমি ঠকিয়াছ মনে করিলে, 
আমার আর দুঃখের কুলনাই। *%ক্যার সম্থোষের 


২৮ পূর্ণানন্দ স্বামীর পত্রানলী । 


জন্য আধ্য-খধিগণ পর্ববত-গুহ! ও বুক্ষতল স্থখের স্থান মনে 
করিতেন, এখন আর তাহার অন্বেষণ নাই; তাহার 
পরিবর্তে তোমাদের সন্তোষ করিতে, আমি পাহাড়ময় 
দাতাপা তেতাল৷ টিনের ঘর ও বাগানের কল্পনায় দিন 
যামিনী অতিবাহিত করি। তথাপি দিন দিন অশান্ছি ও 
বাসন! অনল-জ্বাল! বৃদ্ধি পাইতেছে এবং আমাকে রাত 
দিন আ্বালাইতেছে। 
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₹€ত 


যে ছি *র মূলে রর হইয়। আমাদের গতাহ্বক জ্ঞান 
জন্মীইতেছে, সেই “হু * আমার বুঝা না বুঝা কিছুকেই 
অপেক্ষা করে না ; জীগ্র্, স্বপ্ন, মুযুপ্তি ভ্রিবিধ অবস্থায়ই 
হইতেছে । ষে কারণে ছি” আমাদের ভিতর হয়, সেই 
কারণাভাব “সঃ যোগেই নিষ্পন্ন হয় অর্থাৎ আকষিত 
বায়ু “সঃ করিলেই বিসঙ্জন হয়; সুতরাং “স£' করিলেই 
ফুস্ফুসের দূষিত বায়ুটি বাহির হইয়। যায়। এইরূপ 
ক্রিয়া! দ্বারা "ভু হইবার কারণ থাকে না। হ্ছি" না 
হইলে অথব। “হুর মৃত অবস্থা হইলে, ক্রিয়া বা গতির 
মু অবস্থার জ্ঞান আপনা আপনিই প্রকাশ পাইবে । 


পূর্ণানন্দ স্বামীব পরাবলী । ২৯ 


আমরা নিদ্রিত অবস্থায় ঘাড় বক্র করিয়া নিদ্রীভিভূত 
হইলে, ঘাড়ে বেদনা হইয়া থাকে । আমার ঘাঁড় ঝাকা 
করিবার ভ্ঞান থাকা না থাকাকে, বেদনা অপেক্ষা করে 
»11 আমার আভ্ঞাতসারে শিদ্রা আসিয়া! আমার চক্ষুদ্ধয়কে 
মুদ্রিত করপিয়া ফেপে; দৃশ্যমান গগতের জ্ঞান তখন 
আপনি অভাব হইয়া যাঁয়। সেইবপ “লগ” উচ্চারণেও 
'ভ” র খবনতা সাধিত হইয়া যে অবস্তা প্রকাশ হইবার, 
তাক হইবে হইবে । আবার “হং' উচ্চারণে শিন্পগতি 
থবর্ব হয়া কগে। নিরোধ তষ্লে "ওঁ" হইবে এবং 
অনুরূপ আমার প্ররুতি, ধারণা ও ভভ্তান পরিবিত 
হইবেই । এ বিষয়টি সাক্ষাৎ হইলে বিশেষ করিয়া 
বুঝাইয়! দিলেই বুঝিতে আর কষ্ট হইবে না। 

ক্রিয়াদি দ্বার আমার যে অবস্থা হয়, তাহা দেখিতে 
কৌতুহল থাকিলে আশ্রমে থাকা অবস্থায় তিন, দেখা 
ন্বিধাজনক নয। সাময়িক একট। অবস্থা দেখিয়া,তাহাতে 
নিজ ডগানানুরূপ জ্ঞানে ধারণ করিয়া সংশয় বৃদ্ধি 
পাইবে । সমাধিস্থ ব্যক্তির বাহাকার দ্বারা অভ্যস্তরের 
কিছুই অনুভব হয় না; তখন নিজ জ্ঞানানুরূপ মীমাংসা 
আসে। অনেক সময় ক্রিয়ামুলক জ্ঞানে, অনেক বিষয়ে 
আমারও যেন ভুল হয়। আমি ঠিক এরূপ অনুভব 
করিয়াছিলীম যে --আজঙ্ চিঠি পাইব এবং চিঠিতে ব্যক্তি 


৩০ পর্ণানন্দ স্বামীণ পত্রাবলী ৷ 


বিশেষের ও নিজের কৌতুহল নিরুন্ডির জনা আমার 
যাওয়ার জন্) অন্তরোধ করিবে । চিঠি পাঠে দেখিলাম 
এঁ ধারণায় আমার ভূল হইয়াছে । তাহার কাঁরণ 
গত্যাত্মক অবস্তায় অনেক সময়ই ঠিক ধারণার ব্যাধাত 
ঘটে। মোট কথা- এই কয়ধিন যেরুপেই তয় সেইরূপ 
ভাবে ক্রিয়াদি কৰিয়! মাও: যাওয়ার পুবের্ব যখন 
সাক্ষাৎ হইবে তখন যাঁহা হয় পলিব। 
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& % আসন্ভি পা মায়াই বঙ্গনের কারণ; আসক্তি ও 
মায়ার অন্তরালে বাঁসণা অতি পু ভাবে বাঁস করে। 
অনেক সময় মহাপুকষেরাও বুঝিতে না পারিয়া ক্রমে ক্রমে 
জান্তিতে নিমগ্ন হইয়াছেশ। এরূপ দৃষ্টান্ত উপশিষদ ও 
আবা-খবিদের পুরাণাদি শান্সে বু আছে। সর্বদা প্রাণ 
যেন বলিতেছে-অন্যক্ত ভাবে মায়ামোহের বশবন্তা 
হইতেছি ; এই জন্যই তোমাদিগকে চিঠি লিখিয়াছিলাঁম, 
আমার এ-অবস্যাটা তোমাদের ভিতরে ক্রিয়া করিতেছে 
কি না। 

&&% সকলে একত্র হইয়া! চটুগ্রাম যাইব এই যে ইচ্ছা, 
ইহা! মোহ বই আর কিসের কাম বুঝি না। দিনের পর 
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দ্বিন চলিয়া'যাইতেছে-আসক্তি দিন পিন হ্রাস না পাইয়! 
বুদ্ধিই পা ইতেছে ; এ অলস্থায় « নিজের উপায় চিন্তা কর! 
উচিত ন1 কি? যাহাদের আসন্ছিতে আসন্ছি ঘাড়িতেছে, 
তাহারা সকলেই মায়া-মোহাসন্ত ; এ অধস্থায় পরিণাম 
ফল বিষময্স বই আর শি? 

গুরু তোমাদের মত-মতই চলিতেছে ; ইহার ফল এই 
হইতেছে যে তোমর। যেমন তেমনই আছ, গুরু ক্রমে 
তোমাদের মত হইতেছে । যদি গুরুর আসক্তিতে 
আসক হইয়া তোমরা! গুরুর মত-মত চলিতে চেষ্টা 
করিতে, তাহা হইলে তোমরা! ক্রমে গুরুর মতই হইতে ১ 
&রু গুকই থাঁকিভেন। এ-_অবশ্ঠায় যাহাতে উভয় 
পক্ষের ক্ষতি হয় এমন কাঁষ্য সর্বতোগাবে পরিতাজ্য | 
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স্বভাবের স্রাভাবিক নিয়ম এই খে-_গতি বা 91০৮০ 
মূলে যে বস্ত্র যত দূরবন্তাঁ হয়, অথবা যে সময়ে, যেরূপ 
গতিতে যতদূরে যায়, ₹২০৭০০০৮ এও আধার ততবগে তত 
সময়ে পূর্বস্থানে পৌছে । তৎপূর্বের অস্থির বা ব্যস্ত হইলে 
কোন ফল হয়না, বরং সেই অস্থিরতা ও ব্যস্ততার মধ্যে 


৩২ পুর্ণানন্দ স্বামীব পত্রাবলণ 


1২০২০0০।) এর বিপরীত গতি বা 0001৮) এর কায্য আর্ত 
হয়। তবে, প্রকৃতির শিয়ম ইহাও দেখা যাইতেছে 
যে--যেরূপ গতিতে, যেস্থাণ হইতে যঙ্!রে গিয়াছি, 
0 এ তাহা অপেক্ষা গতিপ্ধ পরিমাণ যত পেশা 
হইবে, তত শীঘ্র পূর্কস্থানে পৌছিতে পার । বিশেষ 

গতির উত্পঞ্জি হেত যাহা, সেই ভেতর অশাব হইলে 
স্াতাবিক নিয়মে আবার পুবর্বস্থীনে গিয়া পৌছাইবে | 
দৃশ্যমান জগৎ সত্য. এই জানই_আমাদের পাতসুখীন বা 
বহির্গতির কারণ; দৃশ্যমান জগ ভুল এই জ্ঞান আসিলে, 
ত্রন্মের স্দরূপ যে স্থির অবশ্া-সেই অবস্থায় আমাকে 
আপনি নিবে! পক্ষান্দরে_ গতি নিরোধের প্রতি, ষে 
তিনটা! শ্রেষ্ঠ কারণ এ জগতে বর্ধমান, সেই তিশটাই ভুমি 
অবগত আছ। সুতরাং তিনটা শক্তি সবর্বণা কেন্দ্রাঠিমুখে 
চলিত করিয়া,কিছুকীল অপেক্ষা কিবে। রূপ অবস্থার 
শুন জন্মিবার পুরবক্ষণ পথ্যস্ত, স্ববপ অবস্থার অতি 
নিকটবন্তী অবস্থায়ও-কাছে কি দূরে কিছু বুঝা যায় না। 
আমার বিবেচনায়, এ অবস্থায় কর বপ চিন্তা কপিয়। 
“গুক-বীজ' করিতে গেলেও গুকর রূপ স্মৃতিতে জাগেনা; 
ক্ৃতরাং রূপ-চিন্তার মারামারি করিয়া রূপটা ঠিক করার 
চেষ্টা করা অপেক্ষা 'মূল-মন্ত্র ও রু-বীজ' কিছুদিন 
করিয়া, ক্রিয়ার একটু খবর্ধতাঁর অবস্থায় গুরুর রূপ চিন্তা 
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করিয়া'তখন'গুক-বাজ'করিলে্ সফলকাম হওয়। যাইবে। 
আর যি শিতান্ত পক্ষে শীঘ্রই আমার সাহাষ্যের জঙ্চ 
বাকুল হা'জন্বিয়া থাকে, তা হইলে বুহস্পতিবার, বেলা 
দুইটার পর হইতে কতক সময় সন্ধ্যা করিবা ; সন্ধ্যা দ্বার! 
স্বিধ। অন্বিধা কি হয় আমাকে লিখিবা। দশমীর দিন 
হইতে ক্রমানয়ে ৩।১ দিন বেল। দুইটার সময় হইতে কতক 
সময় সন্ধ্যা কিয়! কোন দিন কি স্ববিধা কি অশ্তবিধা 
বোধ কর' আমাকে পতাহ লিখিয়া জাশাইবা। সন্থযা 
করিবার সময়ে হওয়া না হওয়া ; কি. ঠাকুর এই কয় দিন 
সময় নিদ্লিষ্ট করিয়া দিয়াছেন, এই সব কখার কোন 
কিছু নী ভাবিয়া নিয়মিত মত সন্ধা! করিবা | গমি ব্যস্ত বা 
অস্যির হইবা ন।। 
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অগ্ঠমী, নবমী ও দশমী এই তিন দিন প্রায় উন্মন্ের 
যতই দিনাতিপাত করিয়াছি; এ তিন দিন তোমার, 
আমার সঙ্গে যোগ থাকিয়া থাকিলে,আমার বিশাস ক্রিয়ায় 
কি কল কলে তাহ অনুভব করিয়াছ। & * তোমার অবস্থা 
যখন যেরূপ হয় আমাকে লিখিয়া নিশ্চিন্ত করিবা। তুমি 


পা 2 
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সাধনের সময় নান! বিষয় আসে লিখিয়াহু | ক্রিয়া-মুণে 
বিষয়গুলির উদ্দীপন হইয়া প্রথম কিছুদিন জল বুদবুদের 
মত বিকাশ পায়; পরে বুদ্বুদ জলে মিশিয়া গিয়া আর 
কোন কিছুই থাকে না। ক্রমে তাঁর ভণাণ প্রকাশ 
পাইয়া শিপ" খবস্থা বুঝিবে। 
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পিখিযাছ--চৈতনোর এ-স্থান, ও-স্যান, এট, ওটা এই 
ভেদ করিণে প্রাণে যেন কেমন লাগে; চৈতশ্যের এ-স্থান, 
ও-স্লান, এটা, গটা কিছুই শাঁই; জনন স্থাশ চৈতন্য পরি- 
পূর্ণ। যখন সবব স্থ'ন চৈতন্য পরিপৃণ তখন সাঁধন-ভজন, 
উপাসনাদিও কিছু নাই 1 কিন্তু যখন উপাসন! আছে, 
যখন স্থান-কাঁল ভেদ আছে, যতক্ষণ দেহী ও দেহ পথক 
আছে, ততক্ষণ তার”ও স্থান-কাল তাছে। কেবল ষে, 
স্থান-কাল আছে তাহা নয়। স্বান-কাল ভেদে জ্ঞানেও 
সম্পূর্ণ বিপরীত ভেদ-বৌধ হয়, যথা--ক. চরণ, মস্মক, 
উপস্থ এবং চক্ষু, কর্ণ নাসিকার্দি ইন্দ্রিয়ের ভেদে 
তে বৌধ, ভেদ ধারণা । এই ভেদ-ড্ঞাান ব্মানে, ত্রদ্ষের 
স্তানও আছে-ভেদীভেদও আছে। জ-মধ্যে দৃষ্টিপাত 
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করিলে জগতের অন্য জ্ঞান রহিত হয়; আবার উপস্থের 
চিন্তা আসিলে কামাদি বুত্তির উদ্দীপনা হুইয়া নানাপ্রকার 
শসৎ কাধ্য করায়। এই হেতু ভ-মধ্যে দৃষ্টি রাখিয়া 
অতি ক্ষদ্র বস্থুর চিন্তায় শিমগ্প হওয়ার জন্য, খষিরা 
শাঁসিকা-মূলে পর-তরহ্ধ নিহিত এই কথা বলিয়াছেন । 
এপরপক্ষে-_-আমর! ক্রিয়া-বিশিষ্ট জীব; আমরা ক্রিয়া 
শবপ্ন্ব। কলিয়াই ক্রিয়া-রচিত স্থানে পৌছিয়। ত্রন্ষের 
স্গরূপ উপলব্ধি কিতে পারি । মানবের দেহে 11০10]. 
'9)1018 ভইতে ক্রিয়া আর্ত হইয়। ক্রিয়া মুলক ভ্ঞাঁনের 
সূত্রপাত হয়; আবার এ স্তানে গিয়া নিরোধ হইয়া,ক্রিয়া- 
মুলক-জ্ঞজান রহিত হইয়া] থাকে । প্রত্যেক বস্থুরই ক্রিয়ার 
গারভ্ত স্থানেই আবার ক্রিয়ার পরিসমাপ্তি হয়। ক্রিয়া 
দহিত না হুওয়! পম্যন্ত ভেপ্বাভেদ্র-জ্ন রহিত হইবে ন! 
এবং সর্বত্র চৈতন্য দেখিনে না। ভেদাভেদ-জ্ঞান নিয়। 
বন ৭ চৈতন্য দেখিতে গেলেই, চৈতন্য বহুরূপী এবং 
পাঁপ-পুণ্য সবই করেন দেখা যাইবে । 

দিতীয় কথা এই যে-__আমার ক্রিয়ায় মনৌযোগ 
শ] থাকিলে ক্রিয়ান্ুরূপ ফল হইবে কেন? রামমুপ্তি ও 
5৭70০ ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেখাইয়া গিয়াছেন । 
কোন অবয়বের কোন অঙ্গে মনোনিবেশ পূর্ববক ক্রিয়া 
বৃদ্ধি করিতে চেষ্টা করিলে অমনই বৃদ্ধি হয়_ এ যুক্তি, 
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ক্রিয়া ও মবয়ব জন্বন্জেই ঠিক লটে। আমরা জগতে 
যতপ্রকাপ কম্মদি করিতেছি তাহার আনেক কম্মেট 
ফলাকাঞক্ষা করিয়া করি না,কিম্থু কলাকাওক্ষা না করিলেও 
কলে বাধা থাকে না। পানী বহন-কারী বেহেরা স্ব 
শীত হউক এ-গাকাঞ্কা! না করিলেও তাহার খঙ্গ স্ফীত 
ভয়। উচ্চ পননভ-নিবাসী অসভ্য জাতিদের জনন্দা 
পর্ববতারোহণ করা হেহই-পায়ের থোরা মোট হয় । 
আমাদের দেহে বেরক্তাধার ভইতে সববদা চত্রপ্পার্শে রভ' 
সঞ্চালন হইতেছে, তাহ। আমাদেপ্প ইচ্ছা কি অনিচ্চা 
কিছ্ুক্ষেই অপেক্ষা করে না, কিন্তু সেই পক্ত সর্গালণ 
জন্য দেহের যে ষে ক্রিয়। হওয়া আবশ্যক'তাহা। হইতেছে । 
ক্রিয়া মূলক কাধ্য, প্রবুত্তিমুপক কম্ম প্রবুস্তিকে সম্পৃণ 
বপে অপেক্ষা করে; কিছু ক্রিয়ারহিত অবস্থার কাধ্য বা 
নিবৃত্তির কন্মে প্রবুন্তির তত প্রয়োজন করে না। কারণ 
প্রবৃত্তি, নিবু্ি বলে রহিত বই প্রকাশ পায় না; ন্দৃতরাং 
শিবু্তির ক।য্যে প্রবৃত্তির প্রবল অবস্থা হইলে নিবৃত্তি অসম্ভব। 
মোটকথ1--ষে নর” নিবৃন্তির জন্য 'মুল-মন্ত্র' , সেই ভঁ” 
আমাদের ইচ্ছা বা অনিচ্ছ। কিছুকে অপেক্ষা করে না; 
উহা]! জাগ্রত, শ্বপ্প ও স্থষুপ্তি এই ত্রিবিখ অবস্থায়ই 
হইতেছে এবং তদনুবপ জ্ঞান ও ক্রিয়া শিষ্পন্ন হইতেছে। 
সুতরাং বরাবর 'ভ্'-র বিপরীত ক্রিয়া “মুল-মন্ত্র' সর্ববদ' 
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অভ্যাস করিতে করিতে ভিঁ্র পরিবর্তে সঠ-ই 
াভাবিক হইবে । *% % 

তোমাকে যাহা পিখিলাম, তাহা কছ্দূর বুঝিতে 
পারিবে তাহা নিজেই বুঝি না। তোমার বুঝ নিয়! তুমি 
বুঝিলে নানা গোঁলই ঘটিবে। তোমার দেশ, কাল ও 
পাত্র জ্ঞান আছে, অথচ সনবত্র চৈতন্য যেমন বুঝিয়াছ-_ 
আমার একথাও সেইরূপ বুঝিবে। দেশ, কাল ও পা 
ক্রমে একটা আর একটাঁকে অপেক্ষা করিয়া যেরূপ জ্ঞান 
আসিয়াছে, সেইরূপ একটা বাদ দিয়া আর একটা বুঝিতে 
বুঝিতে-_দেশ কাল-পাত্র জ্ঞান রিত হইবে এবং পর্ব 
চৈতন্য দেখিবে-বুঝাবুঝি সবই ঘুষিয়া যাইবে, কেবণ 
শাম-নামী বাদ দিয়া যাহা বুঁঝনার, তাহা বুঝিবে। 
কিছু কাল একত না থাকিলে, বুঝাবুঝিতে শেষে বা 
ভুল বুঝায়, এই এক চিন্তাব্র কারণ । মনুষ্য মাতের 
ভিতরেই বুঝাবুঝি আছে; নিজ শিজ বুঝ অনুসারে 
সকলেই বুঝে এবং এক জনের বুঝ আর এক জনকে 
ভূল বুঝে । প্রকৃত বুঝ বুঝিতে হইণে বুঝীবুঝি বাঁ 
দিতে হইবে। বুঝাবুঝি থাকিলেই ভেদ থাকিবে এবং 
ভেদ বুঝিবে। মোট কথা-_ তুমি ছয় মাস নিয়মিত ক্রিয়া 
করিয়] দেখিবে। আর তাহা না পারিলে-_যেরূপ বুঝিলে 
তোমার বুঝ মত হয়, সেই রূপেই তীহাকে' বুঝিনে : 
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নচেৎ বুঝিবাঁর প্রবৃত্তিই একেবারে লোপ পাইবে এব" 
কোন দিনও বুঝিবার ইচ্ছা থাকিবে না। কারণ 
বুঝিবাগ ইচ্ছাতেই বুঝিতে চাও; সাধুবিয়া যে টুপ 
করিবে, কিছুতেই সন্তুন বোধ হয় না। স্ষেই বুঝিয়া 
বুঝে পাই, বুৰ ভুল করিয়াই বুঝিয়াছে । বুঝ ভুল 
করিতে ণা পারিলে, বুঝিলেও 'কীঠালের আমসঙ্কের' 
মত বুঝা যাঁয়। বাবা আমি “5 বষ্টেআচি । আমি 
যতকাল বুঝাবুঝি পিয়! বুঝিতে গিয়াছি, ততকাল বুঝিয়। 
বুঝিতে ন। পারিয়া, প্রাণ কিছু পাই বলিয়া সু ও হতাশ 
₹ইয়া পড়িযাছে । আবার বুঝাবুঝি বাদ দিয়! যখন 
“কেউ আছ" এই বিশ্দাসে কীণ।-কাঁটি করিয়াছি, তখন 
কাঁদিলে যে আনন্দ পাওয়া যায়, তাহা পাইয়াঞ্ি। কিন্তু 
ণন্যাদির বশে সে আনন্দ স্থির থাকেনা; যাঁহউক, কিছু 
শ]থাকা অপেক্ষা সেটুক্‌ থাকাও ভীল। “নাই মামার 
থেকে কাণা মামাও তাল; এজন্য বলিতেছি বুঝাবুবিতে 
গোল লাগিলে -না বুঝিয়াই «ক আছ রে-_কে আছছরে'_- 
চীৎকার করা ভাল । *% % 
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সববর্দাই মনে রাখিবে চতুর্দিকে বিষয়-সঙ্গ । সঙ্গ 
অতি ভীষণ জিনিস: জঙ্গ গ্রভাবে সব সম্ভবে। কিন্তু 
শব অবস্থায় গুরু-চিন্তা থাকিলে, কোঁশ রকমেই অপর 
সঙ্গ-দধোষ বাঞ্চণ প্রাণকে স্পর্শ করে না। ইহা বই 
সঙ্গরোগ শিবৃত্তির দ্বিতীয় ওষধ নাই। জগতে ষত 
প্রকার সংক্রামক রোগ আছে, তাহার মধ্যে সঙ্গের 
মত সংব্রশম্ ব্যাধি আর দ্বিতীয় নাই। সবর্ধদাই গুরু 
শামামৃত পান করিলে সবর ধোগ বিদূরিত হয ; কোন 
রোগ শরীরে প্রবেশ করিতে পারে না। মনকে 
পড়াশ্নার সময় ভিন্ন অন্য সময়ে গুরু-চিন্তায় ব্যাপত 
রাখা সববশান্্ব সন্মত একমাত্র বিধি; ইহা! বই বিধিও 
মনা বিধি জানে না। 'অযুক' কাশী গিয়াছে? বেদান্ত 
পড়িবার চেষ্টায় আছে। 

“যন অন্যগতির্ণাস্তি তম্য বাঁরাণসী গতিঠ, | *%* * কিন্তু 
আমি সেই বারাণসার অধিশর বিশ্বেখবরের মুখের বাকা 
ভিন্ন অপর লোকের কথায় বিশ্বাস করি না। বিশ্বের 
স্বয়ং বলিয়াছেন__ 

“ন গরোরধিকং তত্বং ন গশুরোরধিকং তপঃ। 

তৰজ্ঞানাৎ পরং নাস্তি তন্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ 1” 


৪ পূর্ণানন্দ স্বামীর পন্তরাবলী | 


গ্করু-বাক্য ষা'র সহা হয়না “তশ্যগতিঃ কুত্রাপি নাস্তি 
--এ আমার প্রুব সিদ্ধান্ত । বারাণসী জীবের একমাত্র 
গতি, এ কথাটি যে সময়ে বলা হুইয়াছিল, সেই সময্জে 
'রুগঙ-প্রাণ লোকই বারাণসীতে লাস করিত। এখনকার 
নারাঁণসী অন্য রূপ । তীথ-স্থান গুলি সাধু সঙ্গের জা 
মাত্রই খষিরা নির্দেশ করিয়াছেন ; €€, বুলোকেগ 
সহবাসের জন্য এয়। এই সব পরিিবন্তন দেখয়। তোমাকে 
সবর্বদীই মনে রাখিতে হইবে-_কু-সন্গ অতি ভীষণ 
জিনিস। গেদ-জ্ঞান শিয়া, অভেদ-ভ্ঞানের বেদান্ত 
সিদ্ধান্তও শি?-বুদ্ধি বুদ্ধি বই হাস করে না । যেমন সরিষ। 
ভূতে পাইলে ভরত ছাড়াইবার উপাঞ্ন থাঁকে না, তেমশি 
ভেদ্দ-বুদ্ধিতে অভেদ-জঞান কিছুতেই জন্মে না। 

বহেরা গাছট] কাটাইলে পর, নু তক্তা ও সুন্দর 
তক্তা হইবে বলিয়। লন্ক্বন্ষ করিয়া গিয়। দেখিলাম-- 
গাছটার মধা ধিয়া 'ঢুরা' হইয়া গিয়াছে ; তখনই মে 
পড়িল .. কে শগ্সনারূপ করাত পিয়। দিধা বিভঞ্জ, 
নাকারলে যে, তাহার ভিতরে সার শূণ্য ছুরা, তাহ। 
বুঝিতাম না। মিই-বাক্য ও মিষ্টব্যবহার দ্বাবা মানুষের 
পরীক্ষা হয় না; কটুবাক্য ও কর্কশ ব্যবহার দ্বার ষে, 
মানুষের পরীক্ষণ হয়, ইহা আমার শিক্ষা হইল। 

'চাঁচা আপনা বাঁচ1, যাহা বুঝিয়ছ--তীহাঁই ঠিক। 


রঙ 


পূর্ণীনপ্দ স্বামী পত্রাবণী | ৪১ 


মামি আর গুরু, ইহা ভিন্ন তৃতীয় আর যে কোন বিষয়স্ট 
পাণে স্থান পায়, সেই বিষয়ই তীক্ষ ছুরিকাঁর ন্যায় বক্ষ 
বিদীর্ণ করিয়া! বাহির হইবে । আমার সকলই আমার 
মত; ম্ৃতরাং আমার মত কাধ্য গুলি ত্যাগ করিয়া, তাহার 
মত কাধ্যগুলি না করিলে, আমি আর তাহার মত হইতে 
পারি না। মামার মত কাধ্যগুলি 'প্রকৃতি যোগে বিনা 
"চস্টায় অনায়াসেই হইতেছে ; তাহার মত কাধ্য করিতে 
গেলে খামার চেষ্া, যত্ব ও ক্রিয়া আবশ্যক,অথবা তাহাকে 
আবশ্যক ; এই সিদ্ধান্ত-_- এই শেষ মীমাংসা । 





পক্গ'বা-১২-৭-১৮] (২৩ ) স্্ 


কলিকাতায় শাস্তির কি আছে যে, শাস্তি পাইবে ? 
জীবের ষখন প্রবল গুরু-জ্ঞান আসে তখন জগতের 
সকলই ব্রুদ্ধ ; এমন কি সাদ্ধতিন হস্ত পরিমিত দেহের 
প্রত্যেক অপুপরমাণুকে, সূক্ষম দৃষ্টিতে দেখিলে দেখিবে 
যে, বিরুদ্ধ ভাবে গুরু হইতে বিপরীত দিকে টানিতেছে। 
গুরু ভিন্ন অনা বস্তুতে যৌগ ন। থাকিলে, এঁ সব বিরুদ্ধ 
ভাধ দ্বারা আমার কিছু আসেযায় না। গুরু হইতে 
যেই বিন্দুমাত্র কালের জন্য বিচলিত হওয়! যায়, অর্থাৎ 


$৩ পূণ [নন্দ স্বামীর পন্গাবলী । 


শুক-সিন্তাগ অণ্ডান হয়, তৎক্ষণাৎ সব পরমাণু হইতে 
বিরুদ্ধ ধিকে গতি আরম্ত হয়। এই জন্যই সর্বশান্সে 
কেবল এক মাণ গুব,-ঠিন্তাই জীবে পার হওয়ার তক্পণ 
বলিয়া গিয়াছে । 


প্রবুত পন্ষে, চিখ্ঞান্বধান করিয়া দেখিলেও দেখ 
যায়_-গুকপ 'উ” কারেপ খাটে আমার মন থাকিলে, 
দেহাদির অনু$তি থাকে না এবং দে5 জনিত ক্রিয়ায় 
আমাক কি আসেযায় না। বিশ্বনাথ হইতে হইলে 
বিশ্দের এহ এক মা শিদান,কারণেপ কাগণ আদি কারণ। 
ইন্দ্িয়াগম্য অক হুপুরর্ব অশিবব৯নীয় অ।শন্দ-ধামে যাইতে 
হইলে, বিচার পহিহ হইয়া নিদ্দন্দতাবে সেই গুকর চরণ 
এরণী চিন্তা করিতে হইবে । ঘেই চিন্তার অবস্থায় 
ভাল-মন্দ, দোঁব-&ণ, শব্দ-স্পশ-বপ-রস গন্ধ-ভজ্ঞান বড্ভিত 
হইয়। চিন্তা করিতে হইবে । এইবপ শবে চিন্তা করিবার 
জণ্যই “গুক-বীজ' ও 'মুল-মন্ত্র' | 


"ক মঙগশময় এ ধারণ] সবর্বদ1 না থাকিলে, ভাল মন্দ 
জ্ঞানে মঙ্গলা মঙ্গল চিন্কা করিয়। অমঙ্গল ঘটাইবেই ঘটাইবে। 
মঙ্গলামঙ্গপ বিচার 'আমি"জ্ঞানের কাধ ; আমিজ্ঞান 
প্রবল থাকিলে মঙ্গলামঙ্গল চিন্তা প্রাণে আসিবেই আসিবে। 
*ঞ্* তোমরা স্থুল-জ্ঞান ও স্ুল-দৃষ্টিতে দেখিয়াই ব্যস্ত ও 


পর্ণানন্দ শামীর পত্রাব্লী । ৪৩ 


অস্থির হইয়া পড় । জগতের কামা-কারণ সুস্পষ্ট পুতাঙ্চ 
ন! হৃওয়! পধ্ান্ত,অনেক সময়েই অনেক অসম্ভব ব্যাপারকে 
সম্তব বোধ হইবে । এ অবস্থায় যে পথ্যন্ত আমাকে আমি 
না বুঝি.সে পধ্যন্ত অন্যকে বুঝাবুঝি শিয়া চিন্তা বা বিচার 
করিতে গেলেই ভ্রম-কুপে ডুবিতে হইবে । আমপা 
সবব্দাই দেখিতেছি, যাহাংক অতি সৎ বা পবিত বলিয়' 
ধারণ! করি, তাহার মন্থরে আমার জানের অন্বরালে 
গতি অপবিএ ভাব, ভেল্কীবাজির ভেল্কীর মাও 
সবর্বজনের চক্ষু আবুত করিয়া লক্কামিত থাকে। এরপ 
ছ্গে আমরা একে আর বুঝিয়া ভ্রান্তিতে পড়ি। 

আমি জাশি- শুকর গুকুত্বকে অতিক্রম করিতে সমস্ত 
রক্ষারণ্ডের গুক-তারও পারে না; সামান্য কলিকাতা 
রর গুরুত্ব কিরকম করিয়া খবর্ব করিবে? সমস্থ 
সৌরজগতের পরিমাণ ফীহার শিকট রতি-দাঁসা অপেক্ষা ও 
ক্ষুদ্র, সেই ক্ষুদ্রাপি ক্ষুদ্র কলিকাতার ওজন কত ক্ষ, 
তাহা কোন সংখ্য' দ্বারা পরিমাপ করা যায় এা। স্ততরাং 
গুরু-জ্ঞান বর্তমানে, এ সব অকিঞ্চিৎকর ব্যাপারে ভয়ের 
কারণ কি? গুরু-ভ্ঞভীন অভাবে সামানা ক্ষুদ্র কীটাণুর 
চাপও অতি গুরুতর । +% * মঙ্গলময় আমার মঙ্গলের 
জন্যই তোমাকে আনিয়া যুটাইয়াছেন ; আমার নিশ্চয় 
ধরব বিশ্বাস যে জ্ঞানাতীত জ্ঞানে গেলে পপূর্ণানন্দের' 


৪৪ পুর্ণানন্দ স্বামীর পত্রাবলী । 


নাসন] পূর্ণ হইবে, না হয় “জে” ব্ষিয়ে মিশিয়া গেলে 
'পুর্ণীনন্দের' আর এবিষয় ব্যাপার থাকিবে শা 


সাত সপ জোটেটে 


ব্ঙগাব্ধ --১৩-১-১৮) ২৬ 


পিতামাতার প্রকৃতি সব সময়ে এক ভাবে অবস্থান 
করে না; বিশেষ, প্রকৃতি-বিশিষ্ট জীবের পন্ষে এক ভালে 
থাকা নিতান্তই অসম্ভব । সন্তান, পিতামাতার খখন থে 
প্রকৃতি থাকে, সেই প্রকুতির অন্ররূপ প্রকুতি নিয়া 
জন্ম হাহণ করে । জীবের জানের জনা শান্কারেগ। 
বিশেষ এ্রামাণ রামায়ণ মহাভারতের অনেক স্থপে 
সন্নিবেশিত করিয়াছেন। বিশ্বশ্রব। মুনির পুজ প্রাবিণ, 
কন্তকর্ণ; দৈত্যকুলে প্রহলাদ ; একপ আরও ভরি ভুরি 
দৃষ্টান্ত বর্তমান আছে! 


বঙ্গাবঝ _-১৪-৭-১৮] ( ২৫ ) [জ 

আমি বেশ নিরাপদে আছি । জগতে আপদ ত কিছুই 
শৃই ; সবর্বপ্রই সেই সবর্বময়ের খেপা- “সে ছাড়! কি 
আছে ? তবে আপদ্দের জিনিস জগতে কি? স' ছাড়া 


পুণানন দ্বার্মীব পাণ্লী । € 


অনা যখন দেখি,তখনই আপদ্দ-বিপদ। আজ-কাল “তাহার? 
প্রাতিঘুর্তি ৮।১০্টি বালক বালিকা আসিয়! জুটিয়াছে : 
তাহার! প্ানি-দিন হা-হৈ চীগুকার করিয়! রোদন করে। 
'ুণে ক্ষণে তাহাদের হর্বিষাঁদ পরিপূর্ণ ধ্বনি তীাহার' 
মাযাঁমোহ অবস্তার অবস্পা আমাকে সমাক্‌ বুঝাইতেছে ; 
'ঠাহার? বাল্য, যৌবন, ০পৌঁঢ় ও বাদশা অনস্থ। চত্রষ্টয়ের 
ভরে জানের ভেদ আমাকে শিক্ষা দিতেছে । তাহারা 
মা, বাপ, পু, কনা, সখা সাজিয়া আমাকে প্রকার ভেদে 
জাঁন-শেদের উপদেশ করিতেছে । তাহার" বন্ধ মুক্ত উভয় 
এনস্থায়_-তাহার' নিজের অবস্তা এক, ইহা আমাকে 
নুঝাইতে- ইহারা ব মুস্তি ধর্সিয়া, আশ্রমে আমাকে বু 
গানে সখ-ঃথ অনুভব করাইতেছে। 

বাবা, এ-সংসারে কত দেখিলাম, কত শিখিলাম, কত 
বুঝিলাম, কত বুঝাইলাম ; কিছুতেই বুঝের অভাব হইতে 
চায় না। কারে বুঝাই, কে বুঝে, ইহা মে বুঝিন। 
ইহার উপায় কি? বুঝিতে গেলেই বুঝের মত বুঝি, 
আর বুকাবুঝি শিয়া অভিমান! বুঝাবুঝি বাদ দিয়া 
যখন একটু স্থির থাকি তখনই স্থির বুঝি। আবার কি 
বুঝি, কা'রে বুঝি, ইহা! যখন বুঝিতে চাই, তখন দেখি 
কিছুই বুঝিন1। অনেক সময়ই মনে হয় এবুঝে কিছু ঘুঝা 
যায় না, তথাপি বুঝ ছাড়িতে পারি না। কিন্তু বুঝ 
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থাকিতে বুঝ কিছুতেই বুঝিবেনা যে, আমি বুঝিনা । 
ব্ষের উপর সমস্ত দুনিয়া ; বুঝ বাদ দিলে দুনিয়াদারী 
কিছু থাকে না। 

তমি আমার কথাটা বিশ্বাস করিয়া! শিরু-বীজ' করিয। 
দেখিবে কিছু বুঝ! যায় কি না? সমস্ত ক্রিয়া এক হইয়। 
যা বুঝায়, সেই বুঝটাই ঠিক্চ? ন বিভিন্ন ক্রিয়ায় থে 
বিভিন্ন বুঝা ষ, সেইটাই ঠিক ? তা?কে' প্রাণ ঢালিয়। দেও. 
'সে' যা বুঝায় বোঝ; ক'রে বঝাবুবিতে গিয়া বুঝিবেনা | 
যে বুঝিয়াছে সে বুৰিয়াছে। না বুঝা পব্যন্তই বুঝাবুঝি 
আছে ; ঝুঝলে আর বুবিবার থাকে কি? ** আমি 
তোমাকে বলিয়া মাসিয়াছি যে, শান্শকারেরা কাচপোক। 
অর্থাৎ কুমারিয়া পোকার দৃষ্টান্ত অনেক স্তলে দিয়াছেন 
যেরূপ বস্তুর চিন্তা করিবে সেইরূপ গুণ পাইবে । ভাল, 
একটা কথা জিজ্ঞাসা করি--২।৪ দিন অবশ্য গুরু-চিন্ত। 
করিয়া ; তাহাতে বিবয়-বাসন। বুদ্ধি করে, না৷ অভাব 
করে? এট! জাশিবার জগ্ত আমার বিশেষ কৌতৃহল এই 
যে-আমি বিষয়ী না অবিষয়ী % আমি ধন্মতঃ বলিতেছি 
ইস্থা কিছুই বুঝিতেছি না। 

তুমি কবে ঢাকা পরিবর্তন হইবে ইহা! জানিতে 
পারিলে আমাকে জানাইব!। তুমি ঢাক। গেলে আমি 
ঢাকা গ্রিয়। একবার বুঝাবুঝি করিয়া! দেখিতাম, আমি, 
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ঢাঁকা' পড়ি না উদ্লাই' থাকি। আমি আরও 
অনেকবার ঢাঁকা গিয়াছি একবারও “ঢাকা” পড়ি নাই, 
'উদ্লাই' আছি। কমি ঢাকায় শেধ “চাকা” ফেলা ইতে 
পার কি না, এই আমার শেষ বাসনা 

বোধ হর তুমি ঢাকা গেলে মার ঢাকা আসার সম্ভব । 
মীর সঙ্গে একবার দেখা হওয়ার জন্য বড়ই প্রবল 
পিপাসা ছিল । আমি বাপের সন্তান, ক মারই অভাব । 
এ দুর্ভাগা ভারতে কি মা আর জন্মিবে শা? মাম! বলিয়! 
শাঁজ ০ বশুসর কীদিতেছি। কয়েক বৎসর মার কোশে 
ছিলাম; অত্যন্ত ত্যক্ত-বিরক্ত করায় আজ ৯ বসন 
যাবত মা আমাকে ফেলিয়। চলিয়া! গিয়াছে । তদবধি 
মাতৃ-হীনের গায় কাদিতেছি। যদি মা সাই যোটে, তবে 
বাবার কাছেই যাইব এই মনন করিয়াডি। 

€গুরু-বীজ' করিয়া জগত্-গুরুকে ১।১ ধিন জিজ্ঞাস 
করিয়াছ কি, তুমি কোথায় ? কি অবস্থায় সবব্ধ থাক? 
আমি যে বকুমুল্য ধন এভারেষ্ট ও কাঞ্চনজড্বার উপত্যকা 
ভূমি হইতে প্রাণ বিনিময়ে আপিয়াছি, হাহা অতি আদরের 
সহিত তোমাকে দিয়া আসিয়াছি। তমি কিছুকাল 
করিয়া অন্ততঃ ছয় মাস নিয়মিত সঙ্ধা।দি করিলে নিশ্চয় 
ইহার উপমা-রহিত অনির্ববচনীয় ফপ বুঝিতে পারিবে? 
আমি প্রাণের সঙ্গে বুঝিয়াছি প্রাণনয়কে জাশিতে হইলে, 
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ইহা বই আর অন্ত উপায় শাই। আমি সমস্ত ভারত 
বেড়াইয়। এই উপায়কেই এক মাএ উপায় বশিয়া 
বুঝিয়াছি। আমার এবুবে যে ভুল শ্বাছে, ইহ। কেহ 
বুঝাইলেও বুঝিব না; তব কেহ ভুল-ড্ান দিয় বুঝিতে 
গেলে ভুল বুঝিবে । তোমাকে যাহা দিযা আসিয়াছি 
তাহার উপরে আমার কিছু জাশা নাই; তাহার উপরে 
যে কিছু বলে, তাহ! মামি ভান্তি মনে করি । সেকেবল 
কথার কথা, তাহাতে কথা নুদ্ধিই পাইবে, কথা! রোধ 
হইবে না। কথার কথা র' জণা কথ খুলে একথায় 
ফল হইবে না। কথ! পাদ (দিয়া সে কোথা” তালা 
করিতে হইলে এই মাত্র এক কথা । এক কথার জগ 
এক কথা; এক কথার মানুষ “1 বণিয়াই “গুক বীজ ও 
মুল-মন্ত্রা ওহ কথা । 


বঙ্গাব--১৫-৭-১৮] ( ২৬ ) [স্্ 
কাহাকেও দৃষ্টান্ত স্থল বা লক্ষ্য করিয়া কেহই এ-পথে 
অগ্রসর হইতে পারে না; এক মাত্র গুরু' লক্ষ্য ভিন্ন 
লক্ষিত স্থানে পৌছ যায় না। গুরু লক্ষ্য ভিন্ন অন্য লক্ষ্য 
আসিলে নিশ্চয়ই হইবে না। তুমি আমার সঙ্গে থাকিয়। 
দিনাতিপাত করিতে পারিবে কি না, তাহা ভাবিয়। 
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পরিপ্দার কিখিয়া জানাও । আমার প্রাণে আর এ 
পুতল-খেল! _গুরূ-শিষা-খেল! দেখিবার ইচ্ছা নাই । দ্রিন 
মরাইয়া আসিল, এখনও কেন মোহে পড়িয়। থাকি ? 
কেন আর আমি জঙ্সনীয় দিন কাটাই ? তুমি যদি এই 
ভাবে স্ডির থাকিতে না! পার বলিয়া সংশয় আসে, তাহা 
হইলে বাঁবা, পুর্েনই আমাকে বপিয়া দে। 





০০ 


বঙ্গাব্দ --১৭-৭-১৮| ( ১৭ ) টা 


তোমার পোষ্ট-কাড পাইলাম; দিন বড়ই ঢাদিন। 
প্রকৃত তত্ব, ইন্দ্রিয়-ভাঁনের ঘোর অমানিশার তমসায় 
গাচ্ছম ; এসময়ে কেহই কাহাঁকেও দেখে না। অন্ধের 
পক্ষে ত একেবারেই নিরবচ্ছিন্ন অন্ধকার ; চক্ষুক্সীন 
ব্যক্তির পক্ষেও, ক্ষণে ক্ষণে চমকিত ক্ষণ-প্রভালো ক- 
সেই আলোকে রূপ অবস্তার গান অসম্ভব | গমাস্থান 
কোথায়? তাহার পর-প্রান্ত দৃষ্টি-পথের অত্তীত-_ এ 
অবস্থায় ক্ষণস্তায়ী ক্ষণ প্রভার দৃষ্টিতে প্রাণ স্থির থাকিতে 
পারে না। তাই সময় সময় প্রাণে প্রবল আতঙ্ক উপস্থিত 
হুয়--কোথায় যাই, কি করি, কি দেখি ইতাদি চিন্য। 


প্রাণকে আকুল করে । বিশেষ--যে সময়ে চপলালোকও 
--8 
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লক্ষিত হয় না, ত্জময়ে প্রাণে ঘোর আতঙ্ক উপস্থিত 
হয়; প্রতি পদক্ষেপে সংশয় হয়__-কি জানি কোন 
অতল তলে নিপতিত হই অথব1 কোন কণ্টকারত অরণো 
সুন্নন সূচীকার ন্যায় ভূতলে পড়িয়া-বা অসময়ে প্রাণ 
হারাই। তাই, তোমাদদিগকে জিড্ঞাসা করি সঙ্গী কে 
আছরে ? ইহার দ্যর্থ বা অম্পই উন্তর প্রদান করিলে, 
কিছুই বুঝিতে না পারিয়া প্রাণ আই-্ঢাই' করে। দ্য 
রত্বীকরের কথ আজ স্মৃতি পথে পতিত হইল । মনে 
হইতেছে, আমি যেন ঘোর অন্ধকারে দিক্‌-দেশ নির্ণয় 
না করিয়া ইতস্ততঃ পরিভমণ কর্সিতেছি । আমার সঙ্গী কি 
কেহ আছ ? আমি যে সঙ্গীর সঙ্গে গেলে, এই অন্ধকায়ের 
মধ্য দিয়াও গমন করিলে গম্যস্থানে পৌছিতে পারিতাম, 
তাহার সঙ্গ, মা'র মায়ায় মুগ্ধ হইয়া পুনেনই ছাড়িয়। 
দিয়াছি। কিছুদূর মার জঙ্গে সঙ্গে গমন করার পর, 
হঠীৎ সেই পর-প্রান্তের আলোক দেখিয়া, সে আমার 
সাহায্যেই আমাকে পশ্চাতে রাখিয়া, কোথা দিয়া 
চলিয়া গেল ঠিক পাইলাম নাঁ। পরে মনে করিতে- 
ছিলাম, এই পথে আরও ঢুই একটি যাতী যাইবার 
সময়ে- তাহাদের সঙ্গ অবলম্বন করিব । এই প্রতীক্ষায়ই, 
এই ঘোর অন্ধকারের মধ্যে ইতস্তত; ছুটাছুটি না করিয়া, 
ভগিনী যোগেশখরীর আশায় বসিয়াছিলাম। সে, পথের 
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'্রগমতা দেখিয়া আস্তে আস্তে পশম্চাদ্দিকে-_ষে স্থান 
হইতে আসিয়াছিলাম, দেই দিকেই গমন করে। 
কিছুদিন পর, সঙ্গী পাইলে “আমি যাইব, আমি যাইব” 
বলিয়া একটি অপরিচিত যুবক আমার নিকটে উপস্থিত) 
এখন তাহাকেই অনুসরণ করিয়! চপিতেছি। সে আমাকে 
আমার পুর্বব পরিচিত পরম-বন্ধুর শিকট লইয়া যাঁইবে, 
এই আশায় আশান্বিত হইয়া আছি। ক্ষণে ক্ষণে অবিশ্বীস 
আসিয়া আমার প্রাণে প্রশ্ন উঠে - যাহাকে বিশ্বাস করিয়। 
বসিয়া আছি, আমার সেই বিশ্বাসী লোকটি প্রাণের সহি 
বিশ্বাস করে কিনা? আমি মা'র প্রলোভন-বাঁক্যে 
যাহাকে ভুলিয়া,ছ বা যাহার সঙ্গ ছাড়িয়াছি, এই নবাগত 
বকের সঙ্গে থাকিয়া আমার সেই সঙ্গ লাভ হইবে কি? 
ঞুমে দেখিতেছি অন্ধকার যেন আরও গাড়মুত্তি ধারণ 
করিয়াছে। সময় শেৰ হইয়া যাইতেছে; শেষদিখের পূর্বে 
শেষ স্তানে পৌছিতে না পারিলে,ন। জানি আমার ভাগ্যে 
শেষে কি আছে ? শাস্ত্র ও যুক্তি-হর্কে বুঝা যায়,যষে কোন 
ভীবেই হউক না কেন, তাহাকে চিন্তা করিতে পাঁরিলেই 
সব চিন্তা শেষ হয়। আমার প্রাণে অনেক সময়ই প্রশ্ন 
আসে- সেই চিন্তারও কি কোন বিশেষত আছে, না চিন্তা 
করিলেই হয়? সংসারে সুখ-দুঃখের চিন্তা! ৩ রাত-িননিই 
করিলাম, তবুও চিন্তার অবসান হইল না। 


৫২ প্রণানন শামীব গত্রাবলী 


যাহ।হউক, বস। “বিশ্বনাথ' হওয়া কি বিষ পান 
করিয়া হজম্‌ না করিতে পারিলে হয়? তুমিষে 
লিখিয়াছ,_-“বহেরা গাছ ঢুরা' হইলেও তার অবশিষ্ট 
কাঠের ছারা ষে কাম করা যাইবে, তাহা উ' ই-এ ধবংস 
করিবে না", ইভা তোমার শিতান্ত ভান্তি। সারভাগ 
শস্ট ভইলে অসারভাগ পচিয়া মাটি হইয়। যায়; ভদ্দারা 
কোন কাখই ভয় না। বিশেষ অসার জিনিস কোনও 
প্রয়োজনেই আসে না। এ-আশ্রম বালুস্কপ পাহাডের 
উপর অবস্থিত, এখানে খৈর্ কাঠেরও (1704) ০০৭) 
বালুতে কঙকাংশ নষ্ট হয়। বহেরাঁণ কাঁঠ এখানে কোশ 
কাষেই লাগিবে শা, ইভা শামি ফ্রুব বুঝিয়াছি। ও সব 
কোন চিন্তা না আলোচনায় কোনও ফল মশাই, কেখল 
'চাচা আপন বাচা" তোমার যে কথা, সে কথাই ঠিক। 

একটু বেভাইতে ইচ্ছা কপ্রিয়াছি , এ বিষয়ে তোমা 
মত কি পিখিবা। নিপ্পবচ্ছিম্ দীঘকাল একস্থ(নে বসিয়। 
থাকা আমার মত চঞ্চল প্রপুতির লোকের পক্ষে নড 
কষ্টকর । 

জীবের প্রবল বিবয়-পাসন1 থাকিতে ভগবগু-চিছ্ছা 
বিড়ম্বনা ও কথার কথা মাত্র । বিবয়ে বিষ-বোৌধ ন। 
হইলে অমুত খুঁজিবে নাঁ। বন্মাণ যুগে যেরূপ বিষ-কুমি 
বিষ পানে পরমাণন্দ অনুভন করে, সেইকপ বিষয় হইতে 


পর্ণানন স্বামীর পরাবণী । ৫৩ 


উদ্ভুত বিষয়ী& বিষয়কে অমৃত মনে করে; সুতরাং 
বিষয়ীর সঙ্গ ও বিষয় ব্ষবশ পরিতাজা--এই মহামন্ত 
সপন্দ। মনে রাঁখা উচিত । নচেশ প্রতিপদেই পদস্গলনের 
সম্তাবনা, ইহাতে অনুমাতও সন্দেহ নাই । 





বঙ্গাব ২৩ ৭-১৮] ( ২৮ ) [সর 


চৈতন্য সনবব্যাগা পদার৫থ, তণশক্তি তাহাতেই নিভিত ; 
শক্তি নিহিত অবস্থায় চৈতণা ভিন্ন অন্তা পিছ্ুই নাই । 
চৈতনোর শব্দ, স্পর্শ, দপ, পস,গন্ধ অর্থাৎ অপর কোন রকম 
চ্তান নাই ; যেভেভ-তাহাতে জ্ঞান-গ্েয়-জ্ঞাতা এই 
ত্রিবিধ ভেদ থাকে শা এবং কোন অভাবও থাকে না; 
তিনি পূর্ণ। চৈতলোর যখন যে দেশ হইতে বা যে স্যাশ 
হইতে ক্রিয়া আরম্ত হয়, শর বা ক্রিয়ার ত।ারতম্যে 
তার আকার-_-শবক-স্পশ কপ-রস গন্ধের ভেদ হয়, কিন্তু 
তোমার দেশ-কাল জ্ঞান-থাকা ভেঙতেই, তোমাকে দেশ- 
কাল এই শব্দ দার! বুঝাইতে চেস্টা সিতেছি । বাস্তবিক 
পক্ষে প্রথমে দেশ কাল থাকে না; প্রথমে কেবল ক্রিয়া" 
মুলে স্বরূপ অবস্থার পগ্সিবন্ভন হইয়া স্বরূপ অবস্থা ৪ 
ক্রিয়া-মূলক অবস্তা, এই দই অবস্থার ঠলনায় 'আমি' 


৫৪ পূর্ণানন্দ প্লামীব পক্রাবশী । 


মার জান হয়। পরে, পরপর ক্রিপ্পার পার্থকা হে 
ক্রমশঃ ডন্ভানের ভেদ হইয়া, বত অনন্ত জ্ঞান আসিয়া _ 
(দেশ-কাঁল ইত্যাদিও এইব্রমে আসিয়া) অনন্ত ভাবে 
অনন্ত প্রকার ভেদ-বিশিঃ সৌরজগতের ডান হয়। এই 
পরিন্নের সঙ্গে সঙ্গে আদি হইতে ক্রমশঃ শব্জেরও 
পরিবন্ধন হয়; সনদ আর্দি শব্দ প্রণব" পরে ভি - 
ধথা ক্রমে ই,,৯ সরণগুলিতে এবং পশ্চাঁ বাঞ্তনাত্বক 
পবনিরূপে পরিবন্তিত হয়' ক্রিয়া বা রূপার দ্বারা 
কপাতীত অবস্থায় যাইতে হুইলে--পশ্বামান জগতের 
ষেরপ দেখিতেছি, তদতিরিক্ত কোন রূপ বা আকা 
আমরা কল্পনা করিতে পারি না; তবে, একরপ চিন্তা 
দ্বারা অপর রূপের অভাঁব করিতে পারি। সেই প্রকার-__ 
ষেব্প ক্রিয়৷ ও ক্রিয়ানুরূপ জ্ঞানে, যে ক্রিয়। অনুভব করি, 
সেইবপ ক্রিয়াই কল্পনা করিতে পারি ; তবে এক ক্রিয়ায় 
থাকিয়। অপর ক্রিয়া রহিত করিতে পারি মাণ। কিন্তু 
শব্দ ধরিয়] ক্রমান্বয়ে এক শব্দের পর অপর শব্দ পরিত্যাগ 
করিতে কপ্সিতে ক্রিয়ার আদিতে যে শব্দ হইতেছিল, 
অর্থাৎ প্রণব" অবলম্বনে অপর সমস্ত শব্ই বাদ দিতে 
পারি। প্রণব ধরিলেই আমরা সেই আদিম অবস্থায় 
যাই, অর্থাৎ কেবল 'আমি”' অবস্থায় যাই। গ্রণবের 
দ্বিবিধ অবস্থা £ স্বাভাবিক নিয়মে প্রণব-ধবনি ও আমার 
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কল্পিত প্র্ণব-্ধবনি ; অর্থাৎ আমার অহং-জ্ঞান শিয়া গণব 
করার নাম কল্পিত 'প্রণৰ এবং 'মূল-মন্ত্রের” প্রথম অক্ষর 
'হং' দ্বারা ক৯- দেশ নিরোধ করিলে ষে প্রণব হয়, তাহার 
শ[ম স্বাভাবিক প্রণব । স্বাভাবিক প্রণবে গেলে কবল, 
'আমি-ই থাকে, সেই আমির দিক্দেশুকাল,_ কোন 
নই থাকে না, কেবল আমি মাত্র জাঁন থাকে। সুতরাং 
আমাদের রূপ অবস্থার কেবল 'আমি'কে অনুভব 
করিতে হইলে 'মূল-মন্ত্রঃ' এক মাও নিদানভূত উপায়। 
সেই 'মুল-মন্ত্র, গুরু-বীজের সাহায্য ভিন্ন হইতে পারে না । 
'গরু-বীজ' ভিন্ন আমার আংশিক শক্তি দারা যে কোনও 
ক্রিয়। করিনা কেন, তদ্রার| আংশিক জ্ঞান ও আংশিক 
বোধ ভিন অপর কিছু সম্ভবপর নঘ। “কর ঘাঁট বা সমষ্টি 
আমির স্তান, আংশিক জ্ঞানে পাওয়া অসস্তব | আমাদের 
বত কিছু শাস্তি, অন্য, ভাব ও দুখ ভেদ-জানই 
তাহার, কারণ; ভেদ-জ্ঞান অভাব হইলে জানের অভাব 
কট ? তখন জ্ঞানই মাত্র জ্ঞান। এই হেতৃতেই-_- 
'ভাহাকে' জ্ঞানময় বল! হইয়াছে । অত খুক্তি-তর্ক 
বিচারের আবশ্যক কি? তুমিআমি--আমি-তুমি, কেবজ 
তোমার আমার মধ্যে যা' কিছু আছে-তাই নিয়াই 
ভূমি আমি । তুমি-আমির পরিণাম_আমি-আমি' অথর 
'তুমি-তুমি? | 





৫৬ পর্ণানন্দ স্বামার পত্রাবলী ! 


শ্সাবা-- ১১-৭-১৮] ( ২৯ ) /জ্ড 


চিঠি পন লিখিতে বসিলে মনে হয় কি লিখিব-_ 
কি বুঝাব -লিখা-লিখি.বুঝ। বুঝির কিছুই নাই এ-জগতে। 
লঝ থাকিতে যাহা বুৰা যায় না - তাহা বুঝিয়া, কেমন 
করিয়া বুঝাইন 1? তবে বুঝ থাকিতে যে বুৰা যায় না, 
তাঁহ। বৃঝীইবার জগই মানা কথা লিখি । বুঝ দিয়া যারা 
বৃবিতে গিয়াছে, তারাও ধলিতেছে- সৌরজগতের 
কোথায় কি আছে বুঝবি নাঁ। এ পথান্ত বুঝা-বুঝি নিয়া কেউ 
শিছ্ বুঝে নাই ; তবে বুঝে না থাক্ষিলে, বঝ বুঝি না 
এ-কথাঁও থাকে না; অতএব আম।র মতে বুঝ না থাকাই 
পকুত বুঝার উপায়! 'বুঝিনা ভান থাকে বলিয়া বুঝ 
অপূর্ণ থাকে; বুঝা-বুঝি রহিত হইলে যখন বুঝি শা 
থাকে না, তখন “বুঝি' এ-কথা অবণ্য স্পীকার করিতে 
হইবে,_না হইলে “বুঝি না" ড্গানের এই আকার থাঁকে 
ন]কেন? তবে বলিতে পার "কিছুই বুঝ না ইভাই 
তণ্কালীন আাঁনের আকার । কিছুই বুবি শী-কি 
বুঝিব নাঁ--ইছা! বলিয়া, কিছু না বুবিয়া মানুষ থাকিতে 
পারে কি? তাহা হইলে, ধারা বাঝয়া গিয়াছেন, তারা 
অঁপশ্য এমন একট। কিছু বুঝিয়াছিলেন _য।হা। বুঝিলে 
আর বুঝিবার থাকে না । এই বুঝটা বুঝিকার জন্য 
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আমি যত প্রকার বুঝিয়া দেখি, সর্ববাবস্থায়ই এক “গুরু' 
বুঝিলে আর বুঝিবার থাকে না, ইহা বুঝি । আমার এ 
বুঝট। ঠিক না ভুল? এ-বিষযটা তুমি একটু চিন্তা করিয়া 
দেখিবে। 

বুঝ ক্রিয়াযুলক ; গুরু বণিলে যে সব শ্যানে ক্রিয়া 
থাঁকিয় বুঝা-বুঝি-জ্ঞান আসে--সে সব স্থানে ক্রিয়া 
থাকে ৭1; মন-ঞাণে “গুক্রগ বলিলেই ইহা অনায়াসে 
অনুভব করা যায় । এই জন্তই আমার আর বুঝাইবার 
কোনও কথ নাই । এক কথাই বারবার লিখি, এক 
কথা বই তুই কথায় গেলেই বুঝা-বুঝি আসে ; যে-কারণে 
আমি তোমাদের শিয়া বাত-দিন বুঝা-বুঝির মধ্যে আছি। 
নাহা কিউ সব,-এক কথার ভিতরে মা থাকিলেই, 
পাপা একার সময়-কাল-রেশ-পাঞ্রপিক্‌্-দেহ-মন-ইন্ড্রিয় 
ইতাদির চ্ঞান আসিয়া অঙ্ানতায় ডুবাইয়া দিবে। 
এ+ "গুরু' বুঝে কলিকাতা, দিল্লী, পাহেোর, ইউরোপ, 
এশিয়া, আফ্রিকা, আমেরিকা ইত্যাদি স্থামভেদে কোন 
তশুদ্দ করিবে না, ভেদও হয় না; কারণ, এঁ বুঝে দেশ 
কাল-ছ্ঞান অভাব করে। অতএব গুরু-জ্ঞান অভাব 
করিয়। দেশ-কাল-জন্য ক্রিয়াগত বৈষম্য হুইয়! চীৎকার, 
কেবল দেঁশ-কাল-জ্ঞানেই জন্মায়। আমি তোমাদের 
এটা-ওটা-সেটা ইহা নিলেই বুঝিব --গুরু শিশ্ন এটা-ওটা 
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চিন্তা আসিয়াই তোমাদের এই চীগুকার ও আলাপ। 
ক্রমে সময় চলিয়া যায়, আর দিন হইতে দিনাস্তরে-_ 
মাস হইতে মাসাস্তরে-দুরে থাকার সময় নিকট হুইয়। 
আসিতেছে ; কিন এ দিন-কালও গুক-ভান অভাবে 
তফাৎ বোধ জন্মীইতেছে ; স্ুতপলাং নিকটে থাকিলেও, 
দেশ-কাল-চ্গান থাকিলে দূরে থাকিতে হইবে, ইহা চিন্তা 
কর কি? নিকট আগ দূর দেহীর দেহ বোধই কারণ; 
মনের বা আত্মার নিকট আর দূর নাই। 


পটল উনি ই জবস 


০০০ 


বঙ্গাা 2১৪ ৭-১৮ ( ৩০ ) [জ 


তোমাদের সাধন-গরণালী যদিও শ1রতে আদি সময় 
হইতে বনুকাল পধ্যস্ত ছিল, তথাপি প্রায় 9৮ হাজার 
বশসর যাবত একপ্রণার বিলুপ্ত; কাজেই অনেক সময় 
ইহা মানুষের ধারণার বিষয় নয়। বিশেষ- দৃষ্টান্ত স্থলেরও 
অভাব। পক্ষাস্তরে,বভম|নে সাধন বলিলে যাহা বুঝা যায়, 
তাহার সহিত ইহার কোনও নিকট সন্বন্ধ নাই ; শভতগাং 
পঅতিপদেই খিল্প। সংসারের অনুকুল ধন্ম, মানুষের পক্ষে 
শিজ নিজ ভাবানুসারে দিবা রাত্রির মধ্যে কতক সময় 
বাই স্তরবিধাঞনক | “ভাবাতীতং ভ্রিগ্চণরহি তং” অবস্থা 
ভাব দ্বারা ধারণ। হয় ন! বলিয়াই, মনে অনেক সময়ে 
অনেক ভাব উঠে- এটা স্বাভাবিক । 


পুর্থানন্দ স্বামীর পত্রাৰলী | ৫ন 


বক্।দ _-২৬ ৭-১৮] ( ৩১ ) [ক্র 


বাবা! তোমার চিঠি পাইয়া অতঙ্প আনন্দ অনুভব 
করিলাম | +*% % ইহা বোধ তয় পরিক্ষার বুঝিয়াছ যে, 
আমি' ক্রিয়ার পুল ; ক্রিয়া-মূলে আমার অনন্ত ভঞান--- 
অনন্ত ভাবে,অনন্ন শব্দে, অনম্থ প্রকারে বিরাজ করিতেছে 
এবং শব্দ বিশেষে সেই অনন্থ জ্ঞান, জ্ভানাতীত এক 
অভ়তপুনৰ এক ভ্ঞানে শিয়া যাইতে পারে । “আমি 
সবসাবস্ায় এক কপে থাকি না; রোগ, শোক, দৈগা, 
কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহাদি আমাকে বিশেষ বিশেষ 
অবস্থায় পরিবর্ধন করে । সেই পরিবর্ধনের অবস্থায় 
আমি পরিবপ্তিত হইয়া পূনব “আমি'কে ভুলিয়া যাই; 
অথচ সববাবস্থায়ই “আমি এক'_ এঙ্ঞান ও এধারণা ঠিক 
থাকে । আমার যে, অবস্থা বিশেষে পরিবন্ন হয় তাঁছ। 
আমি বুঝি কই? আমাকে যখন আমি বুঝি শা, তখন 
“গুরুকেও' বুঝি না; শ্তরাং আমি যখন যে অবস্থায় 
থাকি, গুরুকেও সেইরূপ দেখি । কেবল আমার 
পরিবন্তনেই জগতের সকল পরিবর্তন দেখিতেছি ; শ্ততরা* 
আমার অপরিবর্কণীয় অবস্থাতেই জগণ্ুকে এক দেঞখ্চিব। 

মা'র এসব সাধন সম্বন্ধে মতামত কিছু জানিয়া 


৩০ পূর্ণানন্দ স্সাযীব পত্রাবলী | 


থাকিলে আমাকে জানাউবা। আমি মার জনই ব্যল্ড 
আঁছ্ছি। সংসারে ঢুইটা জিনিস এক ভাবাপন্ন না হইলে 
সাধনে বিশেষ বিদ্ব ও অন্তরায় ঘটে 

তুমি যে একটু কষ্ট পাইয়াছ, এ-সংবার্দে আমি বডই 
ঢঃখিত হইয়াছি। আমি আমার ছেলেদের কোন কথা 
বলিতে ব। তাহাদের শাসন করিতে বিন্দুমা-ও সন্কুচিত 
হই না। যখন পাণের সঙ্গে বুঝি আমার, তখন আমা 
পূর্ববাপর বিধেচনা করিয়া কোনও কানা করা ভয় না এবৎ 
কথা-বার্তা বলিতেও ভাল-মন্দ বিচার থাকে শা। 
বিশেষতঃ আব্দারীয়! ছেলেপিশের মেজাজ সপ সময়ে 
এক রকম থাকে না ইহা পিতা মাতার একটু পিবেচন' 
করিয়া দেখা উচিত । 


শঙ্গাব্ব--২৬-৭-১৮| 1 ৩২ ) ন 


বা"। এক এ-ঘোর কলিতে পহনাপা শা সাঁজিয়। 
কিছুতেই শিষ্য রক্ষা করিতে পাবেন শা। শিষোর প্রাতি- 
নিয়ত পরিবর্ধন; সেই পপ্সিবর্নের সঙ্গে সঙ্গে সে. 
গুক়ুকেও পরিবর্তিত দেখে। গুবও কতক পরিবন্তিত 
হন; না হইলে শিষ্যের সঙ্গে যোগ থাক অসম্ভব । আবাগ 


পুর্ণানন্দ স্বামীর পত্রাবলী । ৬১ 


যাহারা খে ভাবে দবেখিতেছে, তাহারা গুরুর সহিত অনোর 
অগ্গ ভাবে যোগ দেখিয়া--পরিবর্কন বুঝিয়া ব্যাকুল হয়। 
ক মঙ্গলময়, গুকর কেবল তাহা ভিন্ন অন্য উদ্ভেশ্ব নাই, 
ইন স্থির ধারণা করিয়া থাকিতে না পারিলে, শিষ্যের 
শ্যির থাক অসম্ভব । গুকর পক্ষে এক অবস্থায় থাকিয়া 
নিশি শিষ্য রক্ষ]! করা একালে অসম্ভব । যে পধ্যস্ত শিষ্য 
মাঘামোহ অ।তক্রম না করে, সে পন্যন্ত মায়ামোহ-খুগ্ধ 
শিবের জন্য গুকর মায়া-দয়া সকলই দরকার । 

আমাকে আমি অনেক সময় চিনি না; আমি অবস্থা 
বিশেষে যাহা ছিলাম অবন্থাপ্প পারবর্তনে আমি যে তাহা 
নাই, ইহা আমি বুঝি কই ? জব অবস্থায়ই আমি আমার 
মত; আমি পূনেন ও পরে যে এক মত নই, তাহা আমায় 
বুঝায় কে* আমি ক্রিয়ার পুল; ক্রিয়ার পরিবর্ধশে 
আমার পরিণঞন, অথচ ক্রিয়ারও পর্সিবশ আমার জ্ঞানে 
ধাগুণ] হয় না। এ অবস্থায় গুক এক অবস্তায় থাকিলে, 
এক আমার থাকিবে কেশ তাই ক বহুকপী,--গকর 
মায়া-দয়া, স্সেহ-মমতা সকলই আছে; শুকর হ্ষ, বিষাদ, 
ক্রোধ আছে, কিন্তু মূলে কিছুই শাই--গ&ুক গুকই 
আছেন। কেবল আমার জ্ঞানেই, আমার জন্গই কর 
সকণ আছে। যদি আমি এক অবস্থায় থাকি, তাহা! 
হইলে গুকর অবস্থাস্তর দেখিব শা । 
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বঙ্গান্দ --১৬-৭-১৮] (৩০৩) নত 


তোমার যা" বাসন1,_ দিন দিন যেন সেই ভগানই আমার 
প্রবল হইতেছে । তোমাদের কাহাকেও এই ঘোর কলির 
"কতা ব্যবসায় করিতে আমি কোন সময়ে অনুমতি 
দিন না; কোন সময়ে শিজের ইচ্ছায় করিলে করিবে । 
এমন ভাবণ জ্ঞাপদায়ক ব্যবসা জগতে আর দ্বিতীয় নাই; 
যার শাল হইলে প্রশংমা নাই; মন্দে অশেষ যন্ত্রনা । 
আজ কয়েকদিন আমি কোথায় আছি কিছু ঠিক 
পাইতেছি না, অথচ আমাকে জব করিতে হয়। 
সবন্দাই চিপ ও অনধ্যান করা ক্ব্য যে,এ-সংসারট। 
অপূর্ণৰ পুতল-খেলা ; এই পার্থিব সম্বন্ধ একটা ভেল্ধী- 
বাজী। এই দৃশ্বামান জগত সবৈেবব তোজ-বাজীর 
খেলার মত; অথচ এ শোজ-বাজী এমন অপুবর্ব যে, 
ইহাকেই ঠিক বলিয়া ধারণ করিয়া, এই বাজীতে 
বাজিয়াই খেলা করিতেছি । প্রত কণ্ঠব্য কি, কোন 
সময়েই প্রাণে আসে না; প্রাণে আসিলেও সেইটিই যেন 
ভুল. আর যাহা কপি তাই ঠিক এগ্তান আসে । এক মাত্র 
্কু-বাক্যই জীবের সন্ধল ; প্রাণে এব-ল নম থাকিলে 


কিছুতেই এ কুহকিনী প্রকুতির কুহক হইতে নিস্তারের 


উপায় নাই। যাহাদদের সঙ্গে কোন সন্বন্ধের স্মৃতি ছিলনা, 


পূর্ণানন্দ স্বামীব পত্রাবলী । ৬৩ 


& ++ এবার তা'রাই বিশেষ আত্মীয় হইয়া পড়িল এবং 
সেই আত্ীয়তার স্মৃতি যেন আস্তে আস্তে মনের কতটুক্‌ 
স্গান অধিকার করিল । কি কুহুক, কি মোহ, কি অপূর্ব 
মায়া ইহার হাত এড়াইতে হইলে, ইহার কোন প্রকার 
সংস্পর্শে যাওয়া উচিত নয়। যে কোন প্রকারে এ 
কুহকিনীর কোনও কুঁহকের খেলায় যোগ দেওয়! যায়, 
তাহাতেই আনদ্ধ হইতে হয়। একেবারে সববীবস্তার 
সহিত সম্পর্ক-রহিত হইয়া এক মান গুক সম্বল না না করা 
পধ্যন্থ এ বাজীকরীর হাত এডাইপার উপায় নাই। তবে 








ধদি কেহ গুরু-কুপায় এই কৃহকিণীকে চিনিতে পারিয়া 

থাকে. সে আর ইহার কোনও রঙ্গে ভুলে না।, তৎপর 
ইহার যে কোন খেলায়ই যোগ দেওয়া যায় না কেন, 
তাহাতেই সে ভুলাইয়। কোথায় নিয়া ফেলে 1 এমন কি 
অনেক সময়ে আপনাকেও আপণি চিনিতে পারা যায় না। 
এই আশ্রমের প্রথমাবস্থায়_ মায়ের কোলে তার গাণের 
ধন গোপাল এই বুঝে আমি যা” ছিলাম, পরে বভ আতীয়- 
বন্ধুর সহিত মিলন হওয়ার পর, এখন খামি তাই কি না, 
চিন্তা করিতে গেলে কিছুতেই আপনাকে আপনি চিনিতে 
পারি না। এইরূপ অবস্থায় যখন আমাকে আমি চিনি না, 
তখন আমি যেরূপ হইলে, অর্থাৎ আমাকে আমি ষেরূপ 
বুঝিলে গুরুকে বুঝিতে পারি, আমি সেরূপ আছি কি না 


৩৪ পরণানন্দ স্বামীর পত্রাবলী। 


তাহাও বুঝিতে পারি না । আমি যেরপ থাকিলে, অর্থাৎ 
আমাকে আমি যেরূপ বুঝিলে গুককে বুঝিতে পাপ্সি, 
তাহার পরিবর্তন হইলেই গুককে বঝারও পরিবন্ধন ঘটে । 
শ্ৃতরাং সবর্বাবস্থ(য় আমি একরূপ না থাকিলে-_গুরুকে 
সবববস্থায় একরপ বুঝিব না। আমার অবস্থার 
পরিবন্ধমৈর সঙ্গে সঙ্গে গুকর অবস্থারও পরিব্কন দেখিব | 
এইজন্যই বিভিন অবস্থার ব্যক্তির জন্য বিশিন্ন ক ও 
বিিন্ন শিক্ষার দর্পকার। এখন তোমাদের পরিবন্তনের 
সঙ্গে সঙ্গে গুক বভরূপী না সাজিলে কিছুতেই তোমাদের 
তপ্তি হওয়ার সন্তাবনা নাই। এ অবস্থায় ইহার অন্থরে 
এক ভীষণ অন্ঠরায় বিরাজ করে । গুক যখন বু শিষ্যের 
দারা সমন্বিত থাকেন এবং শিষ্যদের মধো পরস্পরের 
ভাবের পাথক্য থাকে, তখন গুরুপ এাতোকের ভাবে 
যোগ দিতে হইলে একরূপ থাকা অসম্ভব । যে স্থলে 
প্রতোকের মধ্যে বিভিন্ন ভাব,সেই স্থলে গুক একের ভাবে 
যোগ দেওয়া অবস্থায়, অপরে বিপরীত দেখে । সেই 
সময়ে একট] ভীষণ গোলযোগ হয়। যখনই গুককে 
তোমার ভাবের বিপরীত দেখ, তখন আর তে।মার ভাল 
শাগে না। কিঞ্ঠ গুরু কখন কি করেন, কখন কি ভাবে 
চলেন, ইহা যদি বু শিষ্য একত্রিত থাকা অবস্তায়-_ 
শিষোর বিচার করে, তবে গুরুকে একেবারেই বুঝিতে 
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পারে না।* এই একটা ভীষণ অন্তরায় । কেবল গুরু 
মঙ্গলময়, তিনি অনন্ত প্রকারে অনন্ক ভাঁবে বিকাশ হইয়া, 
এই অনন্ত জ্ঞ।ন অভাব করিবার জগ্গই অনন্ত খেল। 
খেলেন_ ইহা নিশ্চয়রূপে ধারণা করিতে না পারিলেই, 
গুরুর কাবা বিচার করিয়। জীব সেই কুহকিনীর কুহকে 
পড়ে। আবার এই উপদেশের মধ্যেও গুরু-জ্ঞান-বিহীন 
শিষ্তের এ মোহ জন্মিতে পারে যে গুক, নিজ বাসনান্ুরূপ 
কাশ্যের শুবিধার জন্য একপ যুক্তি দিয়৷ শিষ্যকে ছলন! 
করিতেছেন । ইহাও প্রকৃতপক্ষে অনেক স্থলে সটিতেছে | 
আমি যতই চিন্তা করি দেখি সেই কুহকিনীর অপূর্ণব 
কৃহক-জাল সংসারে বিস্তুত আছে। 





বঙ্গাব্দ ৩০-৭-১৮] (৩৪ ) [জ 


বস! যে জ্ঞান নিয়া গুরু বা ব্রহ্দ চাহিতেছ, সেই 
জ্ঞানের হেহুভূত ইন্দ্রিয়াদি, গুরু বা ব্রহ্গের কোনও বিষয় 
কোনও অংশে কিছুতেই ধারণা করিতে পারে না। 
ইন্দ্রিয় গুলি ড112607 বা ক্রিয়া-মূলে অন্তভব করায়, 
অর্থাৎ স্পন্দন-মুলে ইন্দ্িয়ের বোধ জন্মো। ৮75:5090 বা 
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ক্রিয়া-মুলক বস্তু ভিন্ন [অপর সত্তা] ইন্দ্রিয় যোগে অনুভব 
হওয়| অসম্ভব শাস্দ্রীয় মন, বৃদ্ধি, চিন্ত ও অহঙ্কার সমস্তই 
ক্রিয়া-মুলক পদার্থ; ম্ৃতরাং বৌধ বা ধারণ! যাহাতে হয় 
তাহাও ক্রিয়া-বিশিস্ট | অতএব [এই জ্ঞান] কোনও ক্রমে 
ক্রিয়া-মূলক জ্ঞান ভিন্ন ক্রিয়াতীন্চ জ্ঞান সম্ভবপর ময়। 
মনকে অতিক্রম করিয়া আমাদের ধারণ] বা অনুভিতি হয় 
ন1; এবং বুদ্ধিকে অতিক্রম কগিয়ীও আমাদের শিশ্চয়াত্মিকা 
বুদ্ধি জন্মে না। ইন্ড্িয়-চ্ছানের বিলুপ্ত অবস্থায় মন, বুদ্ধি, 
চিত্ত, অহঙ্কার ইত্যাদির অস্তিত্ব থাকে কি নাজিজ্ঞাস্ | 
সাময়িক ভাবে ইন্দ্রিয়ার্দির কাব্য নিরোধ করিলে, যে 
মন-বুদ্ধি ইত্যার্দির কাধ্য বর্তমানে দেখা যায়, তাহা কেবল 
ইন্ড্রিয়ের পূর্বব-সংস্কীর হেহু। ইন্দ্রিয়ের সংস্কার সহিত 
ইন্দিয়-জ্কান লোপ পাইলে,_ মন, বুদ্ধি, চিত, অহস্কারের 
অন্তিত্ব থাকে কি না, তাহ] ইন্ড্িয়-জ্বান-বিশিষ্ট জীব 
মন-বুদ্ধি-চিত্ত ইত্যাদির সংযোগে বিচার করিতে গেশে 
টিক করা কঠিশ। মনে কর, তুমি মনে মনে চিন্তা 
করিতেছ-_-“আমার শব্দ-স্পর্শ-বূপ-রস-গন্ধজ্ঞানের কোন- 
টাও না জশ্মিলে,বর্ধমানে আমি যে আমাকে ইন্দ্রিয়-জ্কীন- 
বিশিষ্ট বপিয়া৷ বুবিতেছি, তাহা আমার মন বুঝিত কি 
না" ?__ইহাঁর উত্তর মন কি দিতে পারে ? ইহা মন কেমশ 
করিয়। বুঝিবে ? কারণ, মনটা ইন্দ্রিয়ের সংস্কার মাত্র; 
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মনের কাধ্য বুঝা; কাষেই মনের একটা বুঝ আসিবে যে, 
সে বুঝিতে সক্ষম; সেই বুঝটা এইরূপ না হুইয়৷ অন্যরূপ 
হইত ইহা মনের প্রুব ধারণা হইবে, ইহাতে সন্দেহ নাই। 
ইন্দ্রিয় সংস্কার ও ইন্ড্রিয়-জ্ঞান রহিত হইলে, মনের 
অস্তিত্ব থাকে কি না, থাকিত কি না, এবং মনের অতীত 
একট বুঝ আছে কি না. (অর্থাৎ সীমাবদ্ধ বুঝের অতীত 
একট! বুঝ আছে কি ন1), মন ব্যতীত অন্য বোদ্ধা বা অন্য 
বোধকারী আমাদের মধো বর্তমান কি না, তাহ! অনুভব 
করা যায়। তত্পূরবে _অর্থাৎ মন বর্তমান থ'কিতে উহা 
অনুভব করিতে গেলেই, স্থির অনুভব না হইয়। সঙ্ধল্প- 
বিকল্লাত্মক একট? ধারণ! হইবেই হইবে। 

ইহাঁও মনে রাখা উচিত যে, ইন্দ্রিয়-বিশিষ্ট জীবের 
মনের অতীত কোন ধারণার জিনিস আছে বুঝিতে গেলে, 
ভুল ব। কল্পন। বলিয়। নিশ্চয় ধারণ! হইবে; সুতরাং যতকাল 
আমি ইন্দ্রিয়াদি দ্বারা পরিচালিত হইয়া বিচার করিব, 
ততকাল মনেত্র অগম্য বিষয় আমার বিচাধ্য নয়। বিচার 
করিলে একে আর ধারণা করিব, না হুয় ভুল বুঝিব। 
স্থতরাং সেই বিচার ও সিদ্ধান্তের দিকে ন। গিয়া, কেবল 
ক্রিয়ার পরিবর্তনে যে অবস্থায় যাহা বুঝায়, তাহা বুঝিলে 
ঠিক বুঝিব। আমাদের বাল্য, যৌবন, প্রো, বার্ধক্য 
অবস্থা চতুষ্য় ভেদে ক্রিয়ার পরিবর্তনে প্রতিনিয়ত 
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বিতিন্ন রকম বোঁধ জন্মিতেছে। যাহার যেরূপ জ্ঞান 
হইতেছে, অর্থ 10:9107-এ যেকপ 101500) হইতেছে, 
তাহাকে সেইবপ বুঝ/ইলে--সে ঠিক বুঝিবে ; সেইরূপ 
না বুঝাইয়! স্বঝপ অবস্থা বুঝাইলে সে ভূল বুঝিবে। 
হিন্দুর ধম্মশান্দ্ে আব্য খবিরা ক্রিয়ার পৰ্বিন্রনি কগাইয়া 
বুঝের পরিবস্তন বুঝাইতে চাহিয়াছেন, এতন্ডিন্ন বুঝা 
কঞেনিল একট। কল্পনা মান। আমাদের ক্রিয়ার পন্জিবন্তন 
হইয়। যখন যে অনস্থা হয় তাহাই বুঝি; ক্রিয়ার পরিবর্তন 
শা! কিয়া বাক্য-ভাষায় কেবল একট] কল্পন। মাত বুঝি, 
অথবা অপরের বুঝানুরূপ বাক্যগুলিকে শুশিয়া নিজ বুঝ 
অনুসারে একে আর বুঝিয্না বসি । শৈশবে বুদ্ধের বাকা- 
&ণি আমাদের পক্ষে কোনরূপ কাধ্যকরী হয় না; এজন্য 
অতি অপোগণ্ড শিশুকে উপদেশের দ্বার তাহার ক্রিয় 
হইতে শিবু করা যায় না। কিন্তু ক্রিয়ান্তর যোজন। 
দ্বার তু-ক্রিয়। হইতে নিবৃন্ত করা যায়। বালক ক্রিয়ান্তরে 
নিযুক্ত হইয়া তত্-ক্রিয়ানুরূপ অনুভূতি দার! পুর্ববীনুভূতি 
বিস্মৃত হয় ও তৎ-ক্রিয়ায় আসক্ত হয়। জ্ঞানও তৎ- 
ক্রিয়ান্ুরূপই থাকে । এজন্য বলিতেছি বাক্য ও ভাষা দ্বার! 
এ-সংসারের কিছুই পরিবর্তন হইবে না। এ জগত-জভানের 
কারণ 77০09) বা ক্রয় ; ক্রিয়া পরিবন্তনেই এ জগৎ- 
জানের পরিবর্তন হইবে। রাত দিনই এ ব্যাপার 
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ঘটিতেছে । কি প্রাণী জগত্তে, কি জড় জগতে - সর্বক্ধই 
প্রতিনিয়ত ক্রিযঘার পরিবর্ধশের অঙ্গে সঙ্গে পরিবপ্তশ 
অন্রএব হইতেছে। এ-সমস্তই ত্রিয়া-সলক ইন্দ্রিয়।দির 
কান ; ক্রিয়ার পরিবর্তনে কিয়া-যুলক পরিবস্তিত অবস্থাই 
অনুভব কবিনে। ইন্ট্রিয়ার্দর জ্ঞান শা না দিলে 
ইন্দ্িয়াতীত-ছুশন কিছুতেই সম্ভব নয় ও ক্রিয়া-রহিত 
অএবস্যাও ধারণার বিষয় নম। 

ক্রিয়া রহি৩ একট। অবন্থী বা শিষ্য গ্রুবই আছে, না 
হইলে 111০9097 বা ক্রিয়ার গ্জাধার পে? ওবে বিয়া-বিশিষ্ট 
জ্ঞানে ধারণা হইবে ধেক্রিয়াতীত বিষয আমাদের ধারণার 
বিষয় নহে । প্রিয়া রহিত হইলেই ক্রিয়/-রহিত অবস্থার 
ধারণ আসিবে, ভখন আবার ধারণায় ক্রিয়া অনুভব 
হইবে না_ক্রিয়।টা ভলই বুঝিব। সেই অবস্থায়ই আধ্য 
ধধষিরা দিকৃদেশ-কালপাঁন বিচাঁর-ভীন্তি বগিয়াছেন। 
বুদ্ধের কথা বাঁলকের পক্ষে যেমন অশ্ীব্য বলিয়া মনে হয়, 
আরম্যখধিদের বাঁক্যও ক্রিযাঁবিশিষ্ট জীবের পক্ষে তেমনই 
অশ্বাব্য বলিয়া মনে হয়' তুমি “চিন্ত-লয়” কথাটা একটা 
কবি-কল্পনা বলিয়া মনে করিতে এবং আমার নিকট 
দীক্ষিত হইয়।ও উহার সত্যতা সম্বন্ধে শ্তির বিশ্বাস করিতে 
পাঁর নাই--কল্পনা বলিয়াই ধারণা ছিল। পরে যখন 
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ক্রিয়া-মুলে তুমি সেই অবস্থা! উপলব্ধি করিয়াছ, তখন আনু 
তোমাকে বুঝাইতে যুক্তি-তর্কের আবশ্বাক হয় নাই । 
চি লয় যে কবি-পল্পনা, সে সংশয় তোমার একবারে দূর 
হইয়া গিয়াছে। পূর্বে সহআ্র উপদেশেও আমি এ কথা 
তোমাকে বুঝাইতে পারিতীম শা । কারণ, যে বুঝে ভূমি 
বুঝিতে, সেই বুনে ইহ! বুনা অজন্তব | বুঝিয়া বক্র 
বিষয়ই বুঝা যায়, না-বঝ' বুকিয়া হওয়া খায় শা। 
অতএব লিখি-_ ঠমি “মূপ-মন্ত্র ও গুক-বীজ' নিয়মিত করিয়া 
যাহা বুঝিবে, তাহা আমার বাক্য-শাষা থাপ বণ্াইবাব 
চেম্টা কর! নিক্ষল প্রয়াস । বিশেষতঃ জরা দারা ক্রিয়ার 
যোৌজনা হয়, পিয়াতীত অবস্থা হওয়া একবারে 
অসন্তব -বাকা-ভাঁষ। দ্রা ক্রিয়াই যোজনা হয় ঞ্মাতীত 
অবস্থা হওয়া একবারেই অসম্ভব । 

বাবা! কেন যে আমি এপগুশ্রম করি--সেই ভাবনা 
আমকে আকুল করিয়াছে । যদি উপর আকাশে সমস্ত 
সৌর-জগঙ্ পরিভ্রমণ করা যায় একপ উপর্দেশ তোমপিগকে 
দিতাম, তাঁহ। হইলে উহা আশ অসম্তব হইলেও গতা ভ্রাক 
বৃদ্ধিতে ক্রমে শুনিতে *শিতে গতি-বৃদ্ধি হইয়া কতকটা 
সম্ভবপর বলিয়া বোধ করিতে পাগিতে। গতি-বিশিষ্ট 
জীবকে গতি-মুলক-শব্দ ও আকার-ইঙ্গিতের দ্বারা অগতির 
কথা বুঝাইতে গেলে কিছুতেই ধাহণা হয় শা । যাঁদ বা 
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পাঁরণ। হয়স্তবে অতিশয় আশঙ্কা ও ভয়ের উদ্রেক করে 
নস মাবার কি ভীষণ! ইহা বলিয়াই প্রাণ নীরব হইতে 
চায় । যা হউক, গত্যান্মক-আনন্দই আমরা আশন্দ বোধ 
₹রি; ভলনা-রহিত আনন্দ যে, গতি রহিত অবস্থায় 
অবস্থাশ করে, তাহা গতি রহিত না হইলে অনুভব 
হইবে শা। খেকোন অবস্থায়ই আমি উপশ্ঠিত হই না 
সে অবস্থার অনুভ্ভতি বাকায-ভাষ। দ্বারা অনুশব করান 
খায় না। 

মা, মাতৃ-হীন সন্তানের বিষয় কি লিখিয়াছে লিখিবা। 





খাবা -৩৭-৭-১৮] (৩৫ ) সত 


জীব ভ্রান্তিতে ডুবিয়া আছে; ভ্রম বশে ভ্রান্তিকে 
জম বলিয়। বুঝে কই ? বিশেষ বুঝিবাঁর জন্য যে সব যন্ত্র, 
নর্থাশ চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহবা, বক ইত্যাদি ডভ্ঞানেক্ছিয় 
সকল-_সেই জ্ঞপেন্দিয় সকলের বুঝই ভ্রীন্তির হেত। 
অতএব যাহা দ্বার। বুঝি এবং যাহ] বুঝি,তাহা অনন্ত-কালেও 
এই বুঝ বজায় রাখিয়া, এই বুঝের যন্ত্র ছারা ভুল 
বুঝিব না। এই হেত্ুই খষিরা শাস্ত্রাদিতে বিচার 
করিয়াছেন--চ্ঞাশেন্দ্িয়ের বুঝের অতীত কোন একট" বুঝ 
আছে কি না এবং ভীহাদ্দের অপর বিচাধ্য বিষয় এই ষে, 
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জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলি ভম-প্রমাদের এক মাত্র হেত। এতদ্ভি্ 
ব্রন্মেপ স্বরূপ শিয়। তীহাদের কোঁন কথাই কোনও শান্ত 
নাই; যেহেহ কথা দ্বারা তীহার কোন সত্য নিয় 
হয় না। ভ্রমের কারণ যাহা, তাহার অভাব না হইলে 
কিছুতেই ন্দরূপ জানের সম্ভাবনা! নাই । অতএব ভমের 
কারণ যে জ্ঞানেন্দ্িয এবং জ্ঞানেন্দ্িয়ের বন সেই 
জ্ঞানেক্দিয়ের কাধা ও জ্ঞানেন্দিয়ান্ববকপ বুঝের অভাব 
শা হওয়। পন্যন্ কিছুতেই ব্রঙ্গজ্ঞান বা ক জ্ঞান লাভ 
হয়না । এখন জ্ঞানেশ্রিয়গুলি যে ভূল, তৎ-সঙ্বন্গে 
ঢুই চাত্রি কথা বলিয়াই এই চিঠি সমাপ্ত করিব । 
প্রথমতঃ জ্ঞীনেন্ড্রিয় গুলির একটা স্থির স্গরূপ অবস্থা 
শাই । দেহের প্রারন্তে জ্ঞানেন্দ্িয়গুলির কোন আকাঁরই 
থাকে না; ক্রমশঃ আকার প্রকাশ পাইয়। চক্ষু, কর্ণ, 
নাসিকা, জিহ্বা, কক ইত্যাদি আকারে পরিণত হয়। 
আব।র বাল্য, যৌবন, প্রো, বাদ্ধক্য, অবস্থ! চতষ্টয়ের 
ভেদের সঙ্গে সঙ্গে এ আকারের ভেদ হয়, অর্থাৎ স্পর্শন- 
দর্শনা্দি জ্ঞানের পরিবন্ভন হয। যৌবনে যেরূপ দৃষ্টি- 
শক্তি থাকে, বাঁল্যে বা বাদ্ধকো সেরূপ থাকে ন!। 
যে জিনিস পরিবর্ভনশীল--তদ্দ্রারা অপরিবর্ধনীয় বা 
অপ্দরিণামশীল বস্তুর জ্ঞ।ন লাভ করা অসম্ভব । ইহাকে 
গৌতম-সৃত্রে নৈ-ধন্্হ্থ বা বিপরীত ধন্ম-দোঁধ বলিয়াছেন। 
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বিশে, ক্রিয়া, গতি বা1170090 যে যন্ত্রের প্রতি কারণ, 
তদ্‌দ্বারা স্থির অবস্থা ধারণা একেবারেই অসম্ভব । তবে, 
ক্রিয়াশীল অবস্থা যাঁহ। আমার জ্ঞানেন্ছিয় যোগে অনুভব 
করিতেছি, তৎ সমস্ত পরিবর্ধনশীল; ম্দুতরাঁং এই 
পরিবর্ডনশীল জ্ঞান দিয়া অপরিব্পনীয় অবস্থা ধারণ! 
করাও অসম্ভব । অশাদ্দিকাল পধ্যন্ত এই দৃশামীন জগণ্ 
ব্মান ; ইহাতে একটা স্থির অবস্থা না থাকিলে, এই 
পরিবর্ঘনশীল অবস্তা থাঁকিতে পারে না। তাহা হইলে 
অবশ্যই ্গীকার করিতে হইবে একটা অপরিবর্তনশল 
অবস্তা আছে। তবে এখন আপনি আসিতে পাঁরে, সেই 
অনস্তা বা বিষয় আমাদের জ্ঞেয় কিনা? দেখা যায় 
জ্ঞানেন্দিয় বিকাশের পূর্বেও আমার আমিত্ব আমাঁতে 
ব্মান; এমন কি ক্লৌরাফরম্‌ (0010102017) ইত্যাদি 
করিয়া আমার জ্ঞানেন্দ্িয়ের কাধ্য নিরোধ করিলেও 
“আমি' খাঁকি-_না থাকিলে আমার জ্বীন সম্ভব হইত না। 
সুষুপ্তি ত প্রতাহই আমরা অনুভব করিতেছি । তবে 
প্রশ্ন করিবে ম্ৃযুপ্তি ও ক্লোরাফরমের অবস্থায় কি 
আমাদের স্বরূপ-জ্ঞান হয়? একপক্ষে, আমি স্বরূপ-জ্ঞান 
বলিলেও কোন দোষ হইবে না, যেহেতু উভয় অবস্থাই 
আমার দছন্দাতীত অবস্থা । তবে, দেখা যায় সেখানে আনন্দ 
কি নিরানন্দ কিছুই অনুভব হয় না; তাহার কারণ এই 
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যে, ক্রিয়।-মুলপক অবস্থাই আমাদের দুঃখের কারণ । নিড্র 
ও ক্লোরাফরমের দণ্ব-রহিত অবস্থা, ক্রিয়ার আধিকা বশতঃ 
হইয়] থাকে; এইহেত তখন ম্খের লেশ মাত থাকে শা 
শিরবচ্চিন্ন 98খের অবস্থায় অপেক্ষা করিবার জিনিস 
থাকে না বলিয়।, ছুঃখকে হঃথ বলিয়। অন্য “ব হয় না। 
বিশেষ, বদমান জন্মের সংক্গার ও পুবব পুন্দ জন্মের 
সংস্কারাদিকপ আবরণ, আমার শ্বরূপ-জ্ঞান আবুত করিয়া 
রাখে; এইহেতুই জ্ঞানের বিকাঁশ হয় না, আনন্দ অন্মশব 
হয় না। 

সংস্ব।র যে জ্ঞানকে আবরণ কিয়! রাখে, তত-সম্বঙগে 
বিশে যুক্তি ও প্রমাণ কি আছে-এ-প্রশ্ধ মনে হইতে 
পাবে । এ উভয় অবস্থা হইতে অবস্থার হঈয়। যখন 
আমশীদের ইন্দ্িয়-জ্ঞা বিকাশ ভয়, তখন আমার পবন 
সংস্কার সকলই জাগে এবং ইন্দিয়-জ্ঞানানুরূপ সকল জ্ঞানই 
'প্রকাশ পায়। যদি এ গুলি নিহিত অবস্তায় আমাতে 
একেবারে অবন্ধমান থাকিত, তাহা হইলে এ গুলির 
প্রকাশ পাওয়া অসম্তন হুইত। ক্রিয়া বিশেষে পুর্ব 
ক্রিয়ার পগিবগ্তন হইলে অথব। অভাব হইলে, তাহার আর 
বিকাশ হয় না। অনেক উতকট রোগাক্রান্ত ব্যক্তিকে 
দেখা গিয়াছে, তাহাদের পৃবব সংস্কার পরিবন্তিত হইয়। 
শৃতন সংস্কার জন্মিয়াছে। আমার ইহাও বলিবার আছে 
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যে, আমাদের ইন্দ্িয়-জ্ঞানগুলি ক্রমে বংশের সঙ্গে সঙ্গে 
পরিবর্তন হইয়। ধারণা ও জ্ঞানের পরিবর্তন করে। 
এতদ্বারাও প্রমাণ হইতেছে যে, এই জ্ঞাণ দ্বারা আমরা 
প্রকৃত “িপ-জ্ঞান' কিছুই বুঝি না। তবে, আমাদের 
বুঝিবার বিষয়__বুন্া বাঁ দিলে বুঝা যায়, ইহা আমি 
শিল্স-লিখিত বিষয় দারা প্রমাণ করিতেছি । 

'আমি' বলিলে যে জিনিসটা লক্ষ্য কর! যায়, তা 
আমার বুঝা সর্নতোভাবে কর্তবা, না ভইলে 'আমি' 
থাকার কোনই প্রয়োজনীয়তা থাকে শা । বিশেষ, 
ব্মান অবস্থায় আমাকে আমি যাত] বসিতাহা ইল্জিয়- 
চ্ঞান্রে দ্বারা বুঝি বলিয়াই যেমন ভুল কর্সিতেছি, তেমনি 
বহ্ষকেও ইন্দ্রিয় দ্বারা বলিতে গিয়া ভুল করি । অথ 
দেখিতেছি ইন্ড্রিয়াদি কিছুই আমি না আমার হ্গরূপ 
অ!মার ইন্ড্রিয়াদি বাদ দিলে আমি আঅবশই বুঝি ' সেইরূপ 
অলের সরূপও ইন্দ্রিয়াদি বাদ দিপে বুঝবি । ইন্দিয়েব 
কা্যই হইতেছে অপর বুঝান, আমাকে ববান শয়। এই 
হেহতেই সর্বদা আমাঁধ “আমার শব্দটা ইন্দিয়েন 
সর্ব কাধ্যেই প্রয়োগ হইয়! থাকে ; কিন্তু কোন সময়েই 
আমি'তে প্রয়োগ ভয় না। আমি'তে আমার অবস্তা 
করিতে হইলেই, যে যন্ত্রে আমার" বুঝায়, সে যন্ত্রের-ক্রিয়। 
বাদ ন! দ্বিলে আমি'তে অবস্থান অসস্তব । জীবের পক্ষে 


ও পূর্ণানন্দ স্বামীব পত্রাবলী | 


এবপ ভাঁবে 'আমি' বুঝা বন্তখান সময়ে অতি কঠিন বলিয়। 
বোধ হয়। এই জন্যই কেবল 'তমি' বুঝিয়। আমার ও 
আঁমি' বাদ দিলেও "্ববপ” অবশ্থার জ্ঞান আসে,এবং জেই 
তিখি' বুঝিতে আমার চিরকাল বা অনন্থ-জন-মভাস্ত 
ইন্দ্রয়ুলিতে যোগ দিলেও দোঁধ হইবে না। এ কথাটি 
এবার বড়দিনের সময়ে ভাল করিয়। বুঝা ইসা দিন। 


সস ্প্প্প্মস 





ব্চান্দ_-৪-৮ ১৮] ১ ২৩৬ ) 


সখ দিন তোমাদের তন্রজ্ঞানের উপদেশ দিয় চিঠি 
লেখা খটিয়া উঠে না। বিশেষ_কে প্রত্যহই গুঝ তন 
পিখিতে হয়, তাহ।স অন্য উপদেশ মধুর মনে হয় শা। 
শাস্সকারদের বাক্যে ও আমাপ বহু দশিতায় যাহা অনু শব 
হইয়।ছে-_তাহাঁতে যেন আমার সরল খিশ্ীস এই যে, 
জীবের যখন যে অবস্থায় বা সংসর্গে,কিন্বা দেশ-কাল-ভেদে 
ক্রিয়ার পার্কে আক্সার যেবপ অবস্থা থাকে, আত্মার।ম 
সেইবপ ভাবেই প্রকাশ পান। এই হেঠতেই 'তাহার' 
লীলাকুমি সংসারে-_-তাহাকে আমরা অনন্ত সময়ে অনন্ত 
অবস্থায় ভাবি ও অশন্ত অবস্থা দেখিতে পাই । কেবল 
সব ভুলিয়। ধাহার! “তাহার' এক ভাবই ভাবিতে চাষ, 


পূর্ণানন্দ স্বামীর পত্রাবলী । ৭৭ 


ভাবান্তর "ধাহাদের অন্তরে ভাল লাগে না, তাহারা এক- 
ভাবেই “ভীহাঁকে' বুঝে বা অন্ভব করে। মোটকথা-_ 
'তীহার' সন্ত! প্রাণে গ্রকুষ্টরূপে নিঃসংশয়-ভাবে ধাহার। 
আন্রীতে উপলব্ধি করিয়াছেন, তীাহাঁরা অবস্থার 
পরিবন্তনেও তীহাঁরই' পরিবর্তন বুঝেন। যে পর্য্যস্ত 
আত্মারামকে আত্মীয় নিঃসংশয়রূপে অনুভব না হয়, 
সে পথ্যন্তুই অবস্থা বিশেষে অবস্থান্তর দেখিয়।--অন্য বস 
অনুভব করিয়া স্বখ-দ্রুখ, হ্য-বিষাঁদ অনুভব করে। 
কিছু কাল ক্রিয়ার অতীত অবস্থায় গিয়া 'তাহার' প্রকৃত 
উপলব্ধির জগ্য “গুরু-বীজ ও মুল-মন্ত্র করিয়া সেই প্রাণের 
ধনকে প্রাণের সহিত বুৰিয়া লইতে পারিলে, আর কোনও 
অবস্থায়ই তদভিন্ন অন্য বস্থুর জ্ঞীন আসে না । 





বলাব_-৮-৮-১৮] ( ৩৭ ১) [্জ 


বাবা, আমি তোমার চিঠি পাইলেই তোমাকে চিঠি 
লিখি। আমার তাঁলাস করিলেই আমি তালাস করি? 
না, তালাস না করিলেও তালাস' করি ? তুমি তালাস 
কর না বলিয়! খুঁজিয়। পাঁও না। বাস্তবিক পক্ষে, চিঠি 
অর্থাৎ সংবাদ দিলেও তোমার হাতে নানা জায়গ। ঘুরিয়া 
গিয়া পড়ে-_সিধাসিধি পড়ে না, তাই ভ্বাল। পাঁও। বাবা, 


শত পূর্ণানন্দ স্বামীর পত্রাবলী | 


যদি কেহ এক দিনের জন্য এক মুহুর্ককালও সে ব্রন্গের 
স্দরূপ উপলব্ধি করে, তবে কি তা'র প্রাণ আর বিষয় চায় 
সে অনির্ববি্চনীয় মধুরতা পরিহার করিয়া ক্ষণস্থায়ী ঢঃখের 
নিদীনভূত অকিঞ্চিৎকর সখ কি কেহ চায়? এ-রপনা 
হইলে কি খধষির! নিজ্ভন অরণ্যে, পর্ববত-গহ্বরে থাকিয়া 
দীন-বন্ধু--অনাথ-বন্ধ-_বাঁলয়া দ্িশীতিপাত করিতেন ? 
দশ্যমান জগতের অপর সকল জ্ঞ।নই সেই জ্ঞানের বিরোধী, 
সেই আনন্দের বিরতিদায়ক ; এই জন্যই যেখানে গেলে 
দুশ্মান জগতের জ্ঞান অতি অল্পই অনুভব হয়, সেই 
খানেই খষিরা থাকিতেন। পরে যখন জগণায় ব্রনের 
বপই দেখিতেন, তখন আর ভাল-মন্দ ভেদাভেদ কিছুই 
থাঁকিত না। সকল এক দেখিলে জ্ঞান কেমন করিয়া 
ভিন্ন থাকে ? লাভালাভ, জয়াজয়, আসক্তি-অনাসক্তির 
কাধ্যই বা কেমন করিয়। সম্তবে 1? এ দেখা--অর্থাৎ 
বিভিন্ন জ্ঞান সন্ধব্বে এক ভাবা, একটা 07৪০: মাত্র ;19500- 
০৪11) অন্য রকম হয় ।--আঁমি বড় বাপের বেটা এ-পরিচয় 
দিতে কে না চায়? তবে তুমি রাজ। হইলেও আমার 
অভাব থাকিবে । যেহেত্র মহারাণীর রাজ্যে সূর্য অন্ত 
যায় না, তথাপিও সে রাজত রক্ষা করিতে অস্ত্রশন্ত্র ও 
লক্ষ লক্ষ জীবের শ্রাণ হত্যা আবশ্যক করে । যে শক্তিতে 
বুদ্ধদেব বিনা অন্তরে পৃথিবীর এক তৃতীয়াংশ জয় করিয়া 


পূর্ণানন্দ স্বামীর পত্রাবলী । ৭৯ 


গিয়াছে সেইরূপ শক্তি সম্পন্ন বাবা হইলে আমার 
বাবার অভাব পূরণ হয়। কারণ, সৃষ্টি যত কাল আছে, 
ততকাল বুদ্ধদেব থাকিবেন ; কিন্কু পৃথিবীর রাজার] অল্প- 
ফাল স্থায়ী। পঞ্চম জভ্জের পৃবেব কে রাজা ছিলেন বলিতে 
পার কি? য্দিও তাহা পার, তাহার শত জন পৃবের্ব যিনি 
রাজা ছিলেন তাহার নাম কি? ভারতের কি পুথিবীর 
অপর স্থানের লোকের। কি করিয়া জানিবে ? জয়ের 
পক্ষে সত্য যেরূপ ব্রক্ষাস্ত্, অন্য অস্ত্র দ্বারা সেইরূপ করা 
যাঁয় না। সমস্ত সসাগর] পৃথিবী জয় করিশপেও শিজকে 
নিজে জয় করা যায় না। যেহেত সত্য ভিন্ন বৃত্তি। কাম, 
ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদদ, মাত্সধা আদি জয় হয়না; 
ইহার অধীন থাকিতেই হয়। যেনিজে অধীন তাহার 
আবার স্বাধীনতা কোথায়? রাজারাত্ স্ত্রী, পুক্র, কল্তার 
বশবন্তী_ অর্থীশ অধীন,কিন্তু যে সত্য স্বরূপ ব্রঙ্গান্ত্ন হৃদয়ে 
নিয় আপনাকে আপনি জয় করিয়াছে, সে কাহারও 
অধীন নয়। বাবা, আজ কাল বড় গোলমালে পড়িয়া 
গিয়াছি, তাই তোমাকে এ-কথা! ও-কথ] লিখিয় কন্মে 
প্রবৃস্ত করিতেছি । বনু মাবাবার এক সন্তান হুইলে, সে 
দুর্ভাগার কপালে শ্খের প্রত্যাশা! অরণ্যে রোদন 
মাত্র। তোমার অবস্থা সবর্ধদ1 লিখিলেই আমি টরত্বর 
লিখিব। মা'কে আমার আশীবর্ধাদ জানাইবা। হ্ঠা 


৮০ পুর্ণানন্দ স্বামীর পত্রাবলী । 


সাংসারিক সম্বন্ধ ছাড়িয়। দিলে একটা গেলযোগ বই 
আর কিছু ঘটিবে না। সহজে মীমাংসা! হওয়া অপেক্ষ। 
গোল বাঁধাইয়! মীমাংসা করাটা আমি যেন উচিত মনে 
করি না। 


বঙ্গাব্দ--৪-৮-১৮] (৩৮ ১) ৪ 


তুমি ক্রমে ২৩ খানা পোষ্ট-কার্ডে গুরু-তন্ব' বুঝাইয়। 
দেওয়ার জন্য লিখিয়াছ। বশুস। আমার কন্দ্ধ গুণে 
তোমারও কি আত্ম-বিস্মৃতি ঘটিল ৫ শঙ্কর ভীহার গক- 
গীতায় গুরু সম্বন্ধে যতগুলি কথ বলিয়া গিয়াছেন, 
তাহার প্রতোক, কথাই আদি-অন্তরহিত বিশেষণ ; 
এবং সেইরূপ বিশেষণ দিয়| “তস্মৈ শ্রীগুরবে নম?” 
বলিয়। বাক্য শেষ করিয়াছেন । তিনি দিগন্বর ; তোমার 
'বসন'+ বসনে আবৃত থাকিয়া সেই গুরু-তন্ত কি বুঝ্য়াছে 
এবং তোমাকে কি বুঝাইবে? যাহা বুঝ থাকিতে বুঝা 
যায় না, তাহ। বুঝা ইয়া! কেমন করিয়া বুবাঁন যাঁয় ? 

তবে এক মাত্র তোমাকে বলিতেছি-যে বুঝ এই 
জগতের সমস্ত অনর্থের হেতু, সেই বুঝ রহিত হইবার 


* ঠাকুব পুর্ণানন্দ স্বামীর পিতৃদন্ত নাষ--বসম্ত কুমার? 


পৃ্ণানন্দ স্বামীন পত্রাবলী । ৮১ 


এক মাত্র উপায় গুরু । যে বুঝে নাম-রূপ ভিন্ন অন্য ফিছু 
বুঝা যায় না, দেই বুঝ “গুরু' শব্দেই অভাব হয়। ষে 
ইন্দিয়ের বুঝে “দেহ-_আমি'-ভশান আনিয়। দেহীর জন্বা, 
অর্থাহ দেহ-বিশিস্ট জীবের জগ আমর! মুগ্ধ, সেই বুঝ 
গুকাচিন্তা ভিন্ন অভাব হইবার নহে । যে বুঝে ভখ-দ্রঃখ, 
হর্ষ-বিষাদ আদি দ্বন্দ-ভাঁব আনয়ন করে-সেই বুঝ, 
বুঝিয়া অভাব করিতে গেলে, আর কোন উপায়েই অভাব 
হইবে না। জগতে এমন দ্বিতীয় শব্দ কিছু নাই, যে শব্ডে 
মন ও ইন্দ্রিয়ের বিলয় হয়। আমি এ-পধ্যস্ত এক "গুরু 
,ভিন্ন আর যাহা কিছু ভাবিয়াছি, সেই সকল ভাবের মধ্যেই 
ইন্ড্রিয়-জ্ৰানের ক্রিয়া বন্ধমান | ইন্দ্িয়াতীত-জ্ঞান কেবল 
এ এক-জ্ভানেই ক্ষণকালের জন্য অভাব হইয়াছে 
দেখিয়াছি! বিশেষ, বাপ্ত-বঙ্গাণ্ডে যত ন্ধপ দেখি, সকল 
রূপেই আমার অভিমান নুদ্ধি হইয়া আমার ক্ষুদরত্ধের কারণ 
হয়; কেবল গুরুর রূপেই আমি ভাহাকে' গুরু দেখি, 
অ।মি লঘু হুই এবং আমার ন্বরূপ বুধি। আমার অশ্িমান 
ও মোহ বিশাশ হইয়া আমি জগত্ব্যাপ্ু হই । ইহা ভিন্ন 
অগ্য উপায় যত অনুসরণ করিয়াছি, সকল উপায়ের মধ্যেই 
আমার বুদ্ধিমভা আছে। 

তোমরা গুরু-তন্জ বুঝাইয়া দিবার জন্য লিখিয়াছ 
যখনই বুকের দ্বারা বুঝাইবার চেষ্টা পাই, তখনই দেখি 


৬-._. 
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আমি “গুরুর? কিছুঈ বুঝি নাই-_ইহা তোমাকে স্দরূপ 
কথা বলিতেষি। আর যখন “বুঝান ও বুঝি' বাদ দিয়। 
বুঝি, তখন যাহা বুঝবি তাহাঁও বুঝাইতে পারি না। 
তবে বল কি বঝাইব? যখন নিজে বাহিয়া-ছাইয়া কুল- 
কিনার পাঁও না, নিজের অক্ষমতা অনুতব হয়, অহ 
অভিমানটা_ কতক খবৰ হইয়া পড়ে, তখন একটু ব্যাকুল 











হইয়া 'গুরু__ঞ্ক' বলিয়। কাদিয়। দেখিও, কি আনিনবচনীয়, 
আনন্দ! বিষয়-ভাবে তীাহাকে' ভাবিতে গেগে বড়ই 
নীরস কর্কশ বোধ হয়_-কাঁরণ,.'তাহাকে' ভাবিলেই বিষয় 
অভাব হইতে চায়; বিষয়ীর বিষয় বিয়োগে যাতনা 
আসে । যে দিন প্রাণ পিয়া 'ভীহাক্েড।কিতে ইচ্ছা হয়, 
'তাহার'খাম শিয়া কীদিতে ইচ্ছা হয়,সে দিশ শিশ্চয় বুঝিনি 
বিষয়-খিরতি আসিয়াছে_ অর্থাৎ প্রীণ বিষয় চায় না। 
আর যেদিন ডাকিতে গেলে আণ আকুল-প্যাকুল করে, 
সে দিন বুঝিবে প্রাণ বিষয় চায়; পরাণ প্রাণারামকে 
চায় না, - বিষয় চায়। 

তীাহাকে' কি বলিয়। বুঝাইব ? জগতে দ্বিতীয় শব্দ 
নাই যে, এ শব্দের পরিবর্কে অগ্ঠয শব্দ করিয়া 'তার' 
অণু মাত্র অনুভব করাইব | তবে বলিবে প্রতোক শবই ত 
এরূপ; এক শব্দ বলিয়া আর এক শব্দের রস পাওয়া 
ষায় না। আমি বলিব-_চিশি না বলিয়া! সন্দেশ বলিলেও 
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মিটি লাঁগে, বাবা না বলিয়া বাছ্াধন বলিলেও শ্থখ পাই; 
কিন্তু “ক বণিয়া ষে সখ পাই-_তাহার অনুরূপ দূরে 
থীকুক, কণা-মাওরও অন্য শব্দে পাই না। কারণ, প্রকুতিজ 
শবে যে কোন শব্দ কপ্সি, প্রকৃতির কোন না কোন 
অবস্থ। প্রকাশ করে -3 কিন্তু শুক-শব্দ' প্রকৃতির অতীত- 
কারী; আর কোনও শব্দেই প্রকৃতির অতীত করে না 
পকৃতির অনুবপ কোন না কোন একটা বুঝায় বা করাম্। 
সুতরাং “গুক' শবের মাহাত্্য “গুক” শব্দ ভিন্ন তোমাকে 
আর কি দিয়। বুঝাইব ? আমি তোমাকে যত কথাই বলি, 
এক কথাই ঘুরিয়া ফিরিয়া নলিতে হইবে; দ্বিতীয় 
কথ দ্বারা হয় না। 


শব |কা _৪-৮ ১৮] (৩৯ ) [ন 


বাবা! ভুমি ও উভয়েই আমার নিকট গুক-তঙ্ 
শুনিতে চাহিতেছ। তোমাদের চিঠি পাইয়া আমার 
বোপ হইল, তোমাদের ঘাড়ে ভূত চাপিয়াছে। বাপু হে-_ 
কোন রকমে একটা পোক খোসামুদি করিবার পাইয়াছিস্‌, 
কু-বুদ্ধিবশে হারাইস্‌ না। আমি যদি গুরু-তন্ব তোমাদের 
বুঝাইয়া দেই--তবে কি আমার কোন বুঝ থাকিবে? 
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আমার কোন বুঝ থাকিতে কি আমি গুরু-তন্ড বুঝাইতে 
পারি? গুরু-তন্ব কি, বুঝিয়া বুঝান যায় ? না, বুঝিলে 
বুঝাইবার বুদ্ধি থাকে ? গুরু-তত্বের চরমে কোন কথাই 
নাই, সুতরাং বুঝাইবে কে, এবং বুঝিবেই বাকি? তবে 
যদি বুঝিবার জন্য পাগল হইয়া থাক, তবে সব বুঝ বাদ 
দেও, নিশ্চয় বুঝিবে ; অথব1 বুঝা-বুঝি ছাড়িয়া দিয় 
প্রাণ ভরিয়। &রু-গুরু' করিয়া দেখ, যাহ! বুঝিবার তাহা 
বুঝিবে । ইহ? কথা দ্বার। ধুঝাইতে গেলে কিছু মাঁঞজ বুবাঁশ 
যাইবে না। আমি না বুঝিয়া কতক ভাপ আছি । আমার্গ 
অমুক, আমার অমুক, আমার শেপা- বুঝি, আর কতই 
মুখ পাই ও ঢুঃখও পাই। আমি স্বখ-ছুঃখ-নিশিঞ্ জীব; 
চঃখের সহিত অপেক্ষা! করিয়া সুখ না বুঝিলে, সুখ 
বুঝি ৭1; আমি কেমন করিয়। অপেক্ষারভিত *খ বধ্বি? 
আর বুঝিলেই বা কা'রে বুঝাইব? বুঝাইবার লোক থকে 
কৈ? শবই বা অর দ্বিতীয় কি আছে, যাহাতে প্রকৃতির 
অতীত সুখে লইয়! যায়? প্রকৃতিজ স্তখের কত শব্দই 
আছে - বাবা, বাছা, মামা, মাউসা, পিসা, -কত শবেই 
কত রকমের ন্থখ পাই। প্রকৃতির অতীত ন্ুখ ত এক 
শাক? ছাড়! দ্বিতীয় শব্দে পাই না। তবে -কি শব্দ দিয়া 
“গুক্ত'শব্দ বুঝাঁইব ? শিরবচ্ছিন্ন 'গুরু-গুরু' বলিয়া যদি 
গুরুই' বুঝি, তবে বাবা তোমাদিগকে আর বুঝিব না। 
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তোমাদের দুজনের ঘাড়ে ভূত চাপিয়া কেন এ 
বৃশ্বুদ্ধি জন্মিল ? আমার এ “বাঁবা' ডাক ফি আর মধুর 
লাগে না? আমার “বাছা সোৌনাধন' কি কর্ণেকণ্টক 
বিদ্ধ করে ? এই জগ্ঠই কি আমার পিছনে লাগিয়াছ? 
বাব যেরূপ জীব, গুরু ত সেইরূপ ভাবেই আঁহ্বাঁন 
করিতেছেন; ভাবের বিপরীত আহবান কি শ্ুতি-মধুর 
হইবে? তবে শুন, কেবল “&রু-_ গুরু-গুর-- গুরু 
রু--' 7) কেমন, ভাল লাগিল কি? বোধ হয় কর্ণে 
প্রবেশও করে নাই, মনেও ধারণ! হয় নাই, চক্ষুতেও 
অন্ধকার দেখিতে, নাকের ভিতর পুতি-গন্ধ প্রবেশ 
করিতেছে, রসনা জড়ত। প্রাপ্ত হইয়াছে, স্পর্শ, অগ্রিগ 
শ্যায় স্পর্শ করিতেছে-এ কথা কি অতা? ইন্দিয়ের 
কাধ্য শব্দ-স্পর্শ-বূপ-রস-গন্ধ ; মণ ইন্দ্িয়ের সংস্কীর মা্। 
কুঙপাং ইন্দ্িয়াতীত শবে ইন্দিয়ের ও মনের শখ ক্িরূপে 
সম্ভবে! তাই যতকাঁল ইন্দ্রিয়ের কাব্য আছে, তত-ক।ল 
জীব যে ভাবেই যাহা ভাবুক না কেন, --মাঁ, বাবা ইত্যাদি 
ভাঁবে ভাবনা করে। সেই ভাবাতীত ভবের আধার 
ভগবান্কেও মা-মা, বাবা নলিয়া ভাবে । “ছরু' বলিয়া 
ভাবিতে গেলেই ভাবের অশাঁব হয়, ভাঁব-বিশিষ্-জীবের 
নীরস কর্কশ বোধ হয়। এই জন্যই চিঠিতে কেঝল 
"ুরু-_গুক--গুর-_-গুকু- গুরু" বুঝাইতে গিয়া এশব 
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যায় না। ভাব অনুরূপ মা, বাবা, বাছাঁধন, বশুস ইত্যাদি 
শব্দ যায় । এই মা-বাবার মধ্যেও কিছু বিশেষত্ব থাঁকে 
এবং একটা বিশেষত্ব দিয়। অন্য (জাগতিক) মা-বাবা-জ্ঞান 
রহিত করিবার জন্য, গুরু জাল পাতিয়া মা-বাবা বলেশ। 
তাহার অপার ককণা - যদি 'তীহার' জাল পাতার সঙ্কেত 
কেহ বুঝে, তবে সে বুঝিবে। বশুস-বাবা ! আমাকে ত 
কেহ চায় না, কেহ চাহিবেও না। চোখ থাকিতে 
আমাকে কেহ দেখিতে পায় না, কর্ণ থাকিতে আমার 
শব্দ শোনে না, আম্রাণ থাকিতে আমার গন্ধ পায় না, 
স্পর্শ থাকিতে আমার স্পর্শ অনুভব করে না। তবে 
যদ রসন! থাকিতে ডাকিতে বাসন! জন্মিয়। থাকে, তবে 
আর কিছু না বলিয়া কেবল 'গুরু -গুরু-_বল। বস! 
কিছুতেই গুরু--গুরু'--বলিয়! স্থির থাকিতে পারিবে না, 
তাই বলি মনের সাধে এম্এর পাঠ্য পড়িয়। লও; 
এম,এপাশ করিয়। সংসারের গুরুত্ব বুকিয়া লও। তার পর 
কেবণ “গুরু--গুক "ধ্বনি শুনাইব ; যেন গুরুত্বের দ্দিকে 
প্রাণ ধাবিত না হইয়! 'গুরুর' দিকেই প্রাণ ধাবিত হয়। 
তথাপিও যর্দি না শোন,তবে আমি “গুরু-_- গুরু _'বলিয়া 
নীরব হইব। তোমার নীরব হইবার শক্তি না! থাকিলে, 
নিতুজর রব ভুলিয়া উচ্চৈঃম্বরে জাত-বুপি বলিব। 


শা সপ সপ | ২১ শশা 
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€ঠ্টাব---৪-৮-১৮] (৪০ ) [প 


বাবা। এই কয় দিন বড় অস্থিরতার সহিত 
দিনাতিপাত করিয়াছি। অনেক সময়ই ভাবি অস্থিরতায় 
ফল কি, কিন্তু প্রাণ বুঝে কৈ? বুঝিয়াছিলাম, বুঝাইতে 
বুঝাইতে ক্রমে না-বুঝ' হইবে | কম্ম-জ্ঞীনে বুঝা-বুঝি 
বৃদ্ধি পাইয়া আমাকে ভাল কপেই বুঝাইতেছে, তবু 
বুঝি কৈ? এ সংসার বুঝা-বুঝির মুলেই ; আবার বুঝা- 
বুঝির মুলেই দুঃখ । তবে কি বুঝা-বুঝি এত ডঃখানলেও 
দগ্ধ হয় না? তাহ'লে বুঝের অবসান কিসে হইবে? 
ঘাহাতে অবসান হইবে--তীহাকে" ভাবিবার সময় কৈ? 
আমি ত অমুক ও অমুকের চিঠি লিখিয়াই ব্যস্ত ; তাহারা 
আমার জন্য ব্যস্ত কৈ আমি ত অমুকের সুখের জন্য ব্যন্ত, 
কিন্তু সুখের বাসনায় ঢঃখ বৈ অন্য ফল প্রসব করে কৈ? 

অনেক সময় ভাবিয়া দেখি, আমি কি আমাতে, ন৷ 
অন্যে ; যখনই আমি আমীতে, তখই আমি “গুরু বুঝি। 
ক" যখন অন্যে তখন 'গুক' কৈ? “ক” ছাড়া ত অন্য 
কিছুই নাই, তবে অন্য বুঝাই ত “গুরু ভিন্ন অন্য বুঝা । 
এ-অবস্থায় “গুক' ষে “গুকতে' আছেন, এটা তোমাদের 
ভ্রান্তি। শিস্ত-বোধ আসিলে গুরু-জ্ঞান কি সম্ভবপর ? 


৮৮ পূর্ণানন্দ স্বামীর পত্রাবণী | 


তবে শিন্য হইলে “গুরু' বুঝে, গুরু হইলে “গুরু বুঝে না। 
বিশেষ গুরু,গুরু'বুবিলে-__-গুরু' থাকেন না, শিষ্য হইয়া 
যাঁন। আমার সঙ্গে সাক্ষাড না হইলে এ-বিষয়ট। 
পরিজ্গার বুবিবে না । গুক যখন “গুরু' তখন দ্বিতীয় বস্ত 
দেখেন না, কেবল "শুরুই" দেখেন । দ্বিতীয় বস্থ বোধ 
হইলেই আর গুরু, "গরু? থাকেন মা । 





ব্গাস_-৬৮-১৮] (৪১) নর 


গত রাগিতে গুক বলিলেন-_আমি তো গুরু বুঝি শাই 
কারণ, নিজকে নিজে কেহই বুঝে না, অপরকে বুঝে, 
অর্থাৎ গুরু শিষ্তই বুঝে । কোনও শান্ত্েকি আছে ষে, 
শিষ্ঠ ভিন্ন গুরু গুরুকে বুকিয়াছেন £ আমি ত গুরু, 
আমাকে আমি বুঝি না; তুমি আমাকে কি বুঝিয়াছ ? 
বল শুনি । তুমি কি গুণে আমাকে দয়ার-সাগর বুঝিয়াছ £ 
আমি ত তোমার জব হরণ করিতে টগ্ভত। তুমি 
কি গুণে আমীকে ভব-কাঞ্চারী বলিতেছ ? তাহা হইলে 
ধন্ম-ভূমি ভারত পাতকী-পরিপূর্ণ কেন? তুমি কোন্‌ গুণে 
আমাকে পতিত-পাবন বশিতেছ ? ভারতের মত পতিত 
কোথায় আছে? ভুমি কোন্‌ গুণে দীন-তারণ বলিতেছ ? 
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ভ।রতের মত এমন দীন-সন্তান আর কি কোথাও সম্তভবে ? 
যেখানে বস্তন্ধরা নানা শম্য-পরিপূর্ণা, অথচ লক্ষ লক্ষ প্রাণী 
অন্ন কষ্টে প্রাণ ত্যাগ করিতেছে ॥ তোমাকে" কি বলিয়! 
মঙগলময় বল? মঙ্গলামঙগল কোনও জ্ঞানই ত তোমাতে 
শাই। তুমি কোন্‌ বাক্যের মধ্যে আছ, যা দিয়া 
তোমার শব করিব? তুমি কোন্‌ ক্রিয়ায় বিরাজমান, 
যে ক্রিয়া ধ্গি। তোমায় ধরিব ? তুমি সন্ভোষ-অসন্ভোষ- 
রহিত-_কি দিয়া পূজা করিয়া তোমার সন্তোষ বিধান 
করিব? তুমি সবব্ময়--তবে তোমার পৃজাই বা কে 
করিবে ? তুমি আমার প্রাণের প্রাণ তবে তোমায় দিবার 
কি আছে? তমি আমার মনের মন, শক্তির শক্তি, তুমি 
ছাড়া আমি কই? তবে তুমি ছাড়া আমি ও আমার 
যা” আছে, তা দেওয়া-বই আমার আর দিবার আছে কৈ? 
তা'দিলেই বা মামি থাকি কৈ? তবে আমায় এই করিয়] 
ছ্বেও, যেন আমি ধা" করি -তা' তোমার করি; আমি 
যা" ভাবি -তা' তোমারই ভাবি, আমি যা" বুঝি-তা'তে 
তোমাকেই বুঝি, আমার যা' চিন্তা_তা' তোমারই চিন্তা ; 
আমার যা” সেবা বা পৃজা_-তা' তোমারই পুজা। তুমি 
ছড়া আর আমি যেন না থাকি _স্তব-স্তুতি-শিক্ষা-উপদেশ 
সমস্তই এই। ইহ! ভিন্ন অন্য হইলেই তুমি আমি অন্য 
বাভিন্ন। 
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এদিকে তোমার ঘরই করিব, না তোমার কথা 
তোমায় বলিয়া তোমায় সম্ভোষ করিব? তোমার স্তুতি 
করিলে তুমি সন্তুষ্ট, না বড় দিনের পূর্বেব তোমার ঘরখানা 
উঠাইয়! রাখিলে ভুমি সন্থুষ্ট? তোমার এধার ও-ধার 
দুই ধার হইলেই আর ঘাঁমি ঠিক থাকি না; সব ছলন। 
বুঝি। ছলনায় তোমা হইতে বঞ্চিত হই। “গুরু” আঙি 
ইহা বই আর বুঝি না। অন্য বুঝা-বুঝি আমার পক্ষে 
আলাদীয়ক; আমাকে অস্থির করে, আমার ক্রোধ, 
হিংসা, দ্বেষ সব আসিয়। পড়ে, ভাল-মন্দ বিচার আসিয়া 
আমাকে শোতে ভাসাইয়৷ নেয়। 

এতক্ষণ কার সস্ভোষের জন্য, কা?রে স্ততি করিতে- 
ছিলাম? তুমি কি সেই গুরু-ভক্তের গুরু হইয়! আমাকে 
মুক্ত করিবে? এবং ভারত মুক্ত হইবে । আমার মুক্তি 
হুইলে ভারতে পতিত কে থাকিবে? বাবা! তুমি উপযুক্ত 
পার ধরিয়াছ, এরূপ ষণ্ডামাক পার করিতে পাপ্িলে আর 
কেহ পতিত থাকিবে নাঁ। তাই রাতদিন তোষামদ 
করি, তুমি আমার প্রাণ, তুমি আমাপ মন, ভমি আমার 
জীবন, ভুমিই আমার শেষের দিনে শিদানের বন্ধু। %% 


অহই-স ওক বি 
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বগা ৮৮-১৮ 0৪২) গু 


তুমি যে লিখিয়া--প্পাশ্চাত্য দর্শনকারের। এক একটা 
সত্য নিরূপণে এক একটা ১০১৮ অবলম্বন করেন, সেই 
075০0: মানুষের হর্ষ-বিষাদ, ম্ুখ-ছুঃখাদি হওয়ার বাধা 
থাকে কি”? কিন্তু যে 0:৩05তে হর্ষ-বিষাদ, স্তখ-দ্ঃখ 
অতিক্রম কর! যাঁয়, সে 10:50 টা মন্দ কি? যে 07601৮তে 
এই শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্গ-জ্ঞান জন্বিয়! আপন-পর, ভাল- 
মন্দ ইত্যার্দি ভেদাভেদ জন্মাইতেছে, সেই £07০০7ট। 
পরিত্যাগ করিয়া, কেবল এক জ্ঞানে এক বুঝিয়া হধ- 
বিষাদের হাত হইতে পিশ্কার পাইতে পারিলে, সেই 
২০07৮ দোষ কি” বিশেষ, রাতি-িশ কেবল বুঝি না 
বুঝিব, 'পাই নাই" পাইব. ইত্যাকার ভাবের অভাব যে 
0১০7১ তে করে, সে 0/০০টা আমি ঠিক বুঝি; কারণ, 
পন 079০০তে বেঠিক বুঝিবাঁর আর একটা থাকে না। 
যত ইতি গোলমাল এই “ঢুইটা' বুবিয়া-0745 ও বুঝি এ 
“দুইটা আছে বলিয়া । “দুইটা চলিয়া গেলে 07০০৫) 
বুঝিবে কে? 

তবে তুমি বলিবে “দ্ুইটা" শা বুঝিয়া একটা ধুঝা 
এ-কথাটাই 0:০০: । তগুপক্ষে আমি এই বলিতেছি যে, 
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প্রতিনিয়তই আমাদের এক ভান অপর ভাবের অভাব 
করে এবং ভাবাভাব-রহিত অবস্থায়ও আমর কতক সময় 
অবস্থান করি,ষথা স্যুখ্রিতে | শ্ষুগ্ডিটাকে 01০০) 
বলিলে চলিবে কেন? তবে, বলিবে নিদ্রা চিরকাল স্ডাঁয়ী 
নয়, অভ্যাস-মুলে নিদ্রাকালেরও তারতম্য দেখা যায়। 
কয়েক বশুসর গত হইল ইউরোপে একপ এবটা লোকের 
সংবাদ পাওয়। গিয়াছে যে, সে ১১ মীস ঘুমায় । ক্রিয়া- 
মুলক-জ্ঞীনে এজগৎ-জ্ঞান, এ ভাঁল-মন্দ-জ্ঞান, এ-জী প্রা 
স্বপ্প-ন্ৃষুপ্তি অবস্থায় ভেদ হয়? ক্রিয়ার মধ্যেও অ ই উ- 
৯ শব্দ শেদে এক প্রকার ক্রিয়া ভেদ এবং আবপ কখ 
প-্ফ তের্দে অন্য প্রকার ক্রিগাব তে দে যায় এবং 
হম্-দীর্ঘতা ভেদে ও ভাবের ভেদ দুষ্ট হয়। হস্ব-দীথ ভেদে 
যখন শব্দেগও ভেদ*হয়,৩খন হস-বুদ্ধির অনুপাত অনুস রে 
স্থখ-দ্ুঃখের ভেদ হইবেই হইবে, যথ। ক্রোধ, হিংসা, কাম, 
লোভ ইত্যার্ধি বুক্তির ভেদ হয়। তোমাদের ইংরাজী 
দর্শনেও এই ৬11):৭84)) 07,009 স্বীকার করে । জগতে 
রাত-দিনই পর্সিবন্ূন দেখিতেছি, সেই বৈষম্যের 
হেভ্টাঁকেই আমর] ক্রিয়। বাঁ ১0407 বলিতেছি | 

এই পরিবর্তনের হেত্রটাকে, তুমি তোমার রুচি 
অনুযারে ১607৮ না বলিষা অন্য কিছু বণিলেও আমি 
রাজী আছি। তবে তোমাকে আমি এই বলিতেছি যে, 
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তোমাকে যে “গুরু-গুর” করিতে বলিয়াছি, উহ্বাকে তুমি 
(7১0/তে না বুঝিয়া 09০0০915 করিয়া দেখ, তাহা 
হইলেই হ্মি [1৮06102৮11৮ বুঝিবে । করিয়া দেখার নাঁম 
[018৩0071, তুমি করিয়া দেখ তাহা হইলেই 1১150010811 
বুঝিবে- এ আমার সত্য সাক্ষা এবং প্রতিজ্ঞা কর] বাকা । 
তবে এক কথা,--আাজ আমার প্রবল সন্দেহ উপস্থিত 
হইয়াছে- আমি তোমাদের বাক্য-ভাষায় “ব্রল্গানন্দং 
পরম ম্তুখদং” বুঝাঁইতেছি,_ আমার হর্ষ-বিষার্দাদি সর্ববদ। 
প্রত্যক্ষ করিতেছ ; ইহাতে কি তোমার সন্দেহ আসিয়া 
এ-টাকে 79০15 বলিয়া বুঝিতেছ ? তবে আমার নিকট 
হইতে চিঠি-পত্র চাহিও না, আমাকে রু-গুরু' করিতে 
দেও--তোমাকে 056০]৮ বুঝাই ; তাতে কি রাজী 
আছ? তাহ হইলে এ-টা যে 1970016501৮ শয়, 
নিশ্চয়ই বুঝিবে। 
তুমি গথমে 07০975 না। বুঝিলে কি 1780008115 বুঝিতে 
চেষ্টা করিবে? এই জন্যই তোমাকে (75০7৮ বুঝাইয়! 
14০0০4115 করিয়। দেখার জন্য যত্ব নিতেছি; ইহাতেই 
তোমীর 675৭1৮ বোধ হইতেছে । বাস্তবিক পক্ষে, বুঝা- 
বুঝিই 117৩015 ) বুঝা-বুঝির অতীতে গেলে 1১500০711 
বুঝা-বুঝি থাঁকিতে 0১০০1১ই বুঝিবে; কারণ, বুঝার 
জিনিসটাই (7০০১ । 


১৪ পুর্ণানন্দ স্বামীর পত্রার্ণী । 


বড় দিনের বন্ধে দোঁতালায় বসিয়া 1.৩) বুঝিবার 
জন্য ৩।৪ খানা চিঠি পাইয়াছি ; কাষেই আমি তোমার 
076১1 নুনাঁইতে পারিলাম না। আমি খর ০:০০ 
বুঝিবার পর, 14015 বুঝিতে আরম্ত করিয়াছি। নীচে 
৮৯ জন যিশ্ী **% এজন্য আজ [70012] ও 1017001161081- 
এর পার্থক্য ভাল রূপে বুৰাইনার সময় পাইলাম না। 





বলাব্--১১-০-১৮] (৩ ) স্ত 


তুমি লিখিয়াছ--চিচি খানি আয়তনে ক্ষুদ্র' আয়তনে 
বড় হইলে “গুরু-গুর' শব্ধ অনেক বার শ্টনিতে। %ঞ% 
চেষ্টা করিয়। দোতালাখান! তৈয়ার করা যায় কি না সেই 
চেন্টায়ই অস্ডির ; “গুরু গুরু করিবার অবকাশ কই? 
আর এত প্রবল নিধয়-ব্যাপারে মনোযোগ থাকিতে গুরু- 
গুক' আসিতেই বা অবকাশ কই? আপিলেই বা মিক্ট 
লাগিবে কেন ? আমাপ ক্রিয়ানুবূপ ক্রিয়ার শব্দ না বলিয়া 
ক্রিয়ার বিপপীত শব্দ আমীকে কে বলাইবে? যা'র ভে 
বলিব, সে যে কল্পনী-বলে যুতৃর্ধের মধ্যে দো তালা, তেতালা, 
বাঁলাখানা, শুন্যে গঞ্গব্ব-সগর স্থাপন করে । আমি কি 


পুর্ণানন্দ স্বামীর পন্নাথলী ৯৫ 


নিজ ইচ্ছায় বা সীভাবিক নিয়মেই গুক বলি? গুরু 
বলায় বলিয়া বলি। আমাগ স্বভাব খাহা তাহাই 
আমাকে ভাবে বলায়; আমি স্বভাবে শা গেলে, 
স্বভাবে কি আমাকে গুক' বশাইবে”? গুরু বল! ত 
প্রকৃতির কাধা নয়; আত্মার কাঁধ্য। আল্সা গ্রুতি 
যেগে যখন অনাত্ব-পর্দা্থে আতা দেখেন, অথবা আত্মাকে 
অনাত্ব-পদার্থ মনে করেন, তখন গুক বলা তাতার ধন্ম নয়। 
যতক্ষণ আমি লঘু এ-ভঞান না আসিবে, ততক্ষণ গুব, 
বলিবে না। 

আমি পুবব পূর্ণব জন্মের ক্রিয়ানুরূপ সংস্কার নিয়া 
জন্ম গ্রহণ করি এবং জন্মিবার পরও দ্ধ স্ব ক্রিয়ান্রর্ূপ 
সংস্কার জন্মে; যে পর্যন্ত এ ক্রিয়া ফলের দোঁষ ও গুণ 
আমার অনুভব না হয়, তত কাল পধান্ত আমার ক্রিয়ার 
বিপরীত শব্দেতে আসক্তি কেন আসিবে 1 অর্থাৎ 
জন্মাস্তরীন ও বর্তমান সংস্কারানুবপ কন্ম-ক্ষেত্রে কন্া 
করিয়া, এ কর্মের যাতনা ও স্বখ এই উভয় অবস্থ' 
উপভোগ ন। করিলে, যে কম্মে যে দোষ বা গুণ আছে 
তাহা বুঝাইতে গেলে বুঝিবে কেন? কেবল সংস্কীরা- 
নুরূপ কন্মের স্পৃহাই প্রবল থাঁকিবে। ্েয়োদশ কি 
চতুর্দশ বর্ষ খয়স্ক বালককে যদি বুঝাঁন যায় যে, স্ত্রী দ্বার! 
সময়ে সময়ে নানাপ্রকার যাতনাঁও পাইতে হয়; পুজাদি 


৯৬ পুর্ণানন্দ স্বামীব পত্রাবলী । 


জন্মিয়া, পুল্রের ব্যাধি-পীড়া জন্মিলে, পিতার অতান্ত কষ্ট 
হয়, তাহা হইলে তাহাকে কি পুর্ণব জন্ম সংস্কারজনিত 
অথব1 বর্তমান জন্মের ক্রিয়াজাত স্ত্রী গ্রহণের স্পৃহা 
ও পুক্রকন্যার আকাঙ্ার হাত হইতে রক্ষা করা 
যায়? আকাঙ্ার প্রবলতায়, স্ট্রী ব্যবহারে যাতনা ও 
পুক্রকশ্যার কষ্টে কষ্ট, ইহ1 উপদেশ শুনিয়া কিছু 
মাত্র অনুভব কর। যায় না, বরং উপভোগের দ্বারা 
কষ্ট-যাতনা অনুভূত হইলে, তখন কমষ্ট-যাঁতশাপ্ন কথ। 
বলিলে, প্রাণে কতক ধারণ! হইয়া বিরতির কারণ হয়। 
তদবস্থায় ইহা অপেক্ষা দ্ুঃখ-রহিত ম্বখের এক মাত্র 
কারণ গুক' ইহা বুঝাইলে কেহু বা বুঝিতে পারে। 
কিছু ব্যক্তি বিশেষ এমনই সংস্কারাবদ্ধ হয় যে, উহা 
ভিন্ন আর দিতীয় বুঝে পা, শ্রখ-ছুঃখ হইলেও তাহাতেই 
থাকিতে চায় যেমন নাকি, যঙ কই হউক না কেশ-- 
আমরা মরিতে চাই শা। দে বপ ব্যক্তির পক্ষে “গুক' 
শব কোন সময়েই গুক নহে । তবে অবস্া, স্তান ও 
কাল ভেদে ইহার সকল অবশ্থাপই ব্যভিচার সম্ভব । 

ও । এতক্ষণ স্বপ্প দেখিতেছিলাম-"."র গুককে 
দোতাপায় দেখিতে ইচ্ছা, আর শীচের ভালায় দেখিতে 
ভাল লাগে না । পূর্বেব যখন দোতাল! ঘর উচিত কি না 
জিজ্ঞাস। করিয়াছিলাম, তখন বরিয়াছিণ 'আমি আবশ্যক 


পুণাননা শ্বামীব পত্রাবলী । ৯৭ 


মনে করি না) সে-কথাটাও আজ বুঝিয়াছি। সে সময়ে 
***গুককে সব তালায়ঠ দেখিত; এখন তেতালা হইতে 
দৌোতালায় না থাকিলে দেখা যায় না, দেখিলেও ছোট 
দেখায় (অতি উচ্চ স্থাণ হইতে নীচের বসত ক্ষুদ্র দেখা 
ধায়)। এজ গুক এবার দোতালায় উঠিয়া 'গুক-গুরু' 
করিবেন যে তত ক্ষুদ্র শা দেখে এবং শব্দটা কর্ণে 
প্রবেশ করে। 

যে শবট। গুক, তার ব্যাখ্য। অন্য কোন্‌ শব্দ দ্বার! 
সম্ভব? আর ধব শবকাই ত গুরু শব্দ হইতে লঘু) 
কেননা কৌন শকই শব্দের অভাব করে না, কেবল 
এ একট গুক-শবেই সব শব্দের অভাব হয়। শবের 
অভাব হইলে বলবার কি থাকে ? এজন্য তোমাকে বেশ। 
কথ1 না বলিয়া এক কথাই বারে বারে বপিতেছি-- 
“গুক্-গুরু করিয়] বলা-বলি ঘুচ1ও” । বল।-বলি থাকিলেই 
বলা-বলি থাকিবে; বিচার-তর্ক-মীমাংস। আসিবে । 

ভাল,_ তোমার চিঠিতেই লেখা আছে-_-*গুরু বলিঙ্গে 
ইন্দ্িয়াদির ক্রিয়া সাময়িক নিলোধ হয়; যতক্ষণ গুরুতে 
থাক। যায় ততক্ষণ অন্য কিছু থাকে না”। তবে এটা 
00075 কোথায় % এটা ত 195০05৭1 , বরাবরই বল! 
হইতেছে গুরু বৃঝিলে সব ভুল হয়। এখন তোমার 


হাতেই বিচার দেওয়। যাইতেছে যে গর শব্দটায় 
৫] 


৯৮ পুণানন্দ স্বামীর পত্রাবলী। 


ইন্দ্রিয়াতীত অবস্থায় নেয়,তাহা৷ 060970081 না 1৮৪০৮০এ11 
075০7টা কি পৃথিবীর সকলে এক বাক্যে ঠিক বলিবে ? 
কোনও ন1 কোন ব্যক্তির আপত্তি থাকে। কিন্তুগুরু বলিয়। 
যদি কেহ দেখে, তাহা হইলে কেহ কি এ-কথ। বলিবে যে, 
ইন্দ্িয়জ্ঞানের অভাব হয় না? আর যদি 1১৩০1১ই বা 
হয়, তবে যে 079০" তে জ্বালা-যন্ত্রনীর কিছু মাত্র অবসান 
হয় না, সেই 87607 শিয়া ফল কি? যে 07০০৮ তে 
আমার কোনও জীলা থাকে না, আমি সেই 0১6০1 
ভালবাসি । এ (76০1 সম্বন্ধে পূর্বব পত্রেও লিখিয়া 
পাঠাইয়াছি। আমি কা'রও বিচার-তর্ক কিছু শুনিতে 
চাই না; গুক-গুরুই বলিব, অগ্য বোল ভুলিব, দেখিব 
আমার বোলে অন্য আসে কি না। অন্য আসে ভাল, অন্য 
না আসিলেও ভাল। অন্যই আমার অনন্য জ্ঞানের 
কারণ। আর যদি সকলই আমার কথায় আসে, 
তাহা হইলে আমি সকলের সহিত এক, তখনও আমার 
দ্বিতীয় নাই। এইজন্যই বলি,কেবল বল - “গুরু-গুক-গুর | 
বিচার-তর্কে--চিন্তানুধ্যানে- আমি নিশ্চয়ই বুঝি যে? 
আমি অতি লঘু; কেবল-_-গুরু না বুঝিয়াই আমার 
লঘুতে গুরুর :৩০১--এইজন্যই বলি, বল--“গুরু-গর- 
গুরু' | “দোতালায়' বসিয়। মনের সাধে গুরু-গুরু বলিব; 


“নিচের; তালায়'বসিয়৷ বিলে শব্দের মধুরত। বুঝা যাঁয় না। 


পূর্ণানন্দ স্বামীর পত্রাবলী । ৯৯ 


ব্লাধা_-১৩-৮-১৮ (595 ) জি 


তোমার পোষ্টকার্ড পাইলাম । যতই চিন্তা ও 
অনুধ্যান করি, ততই দেখি--জীব প্রকৃতি ব1 ক্রিয়ার 
ঘোর আবর্কনে আবর্তিত হুইয়া, স্থির বা স্বরূপ অবশ্ছ। 
একেবারেই অনুভব করিতে পারে না। যেরূপ কোন 
দণ্ডাগ্রে সপ্ত-বণে চিত্রিত বন্দু বা কাগজ সংলগ্ন করিয়। 
উহ্থাকে গ্রধলবেগে ঘুরাইলে অন্যান্য বর্ণ কিছু মান দৃষ্টি 
গোচর হয় না, কেবল এক শুভ্র ধর্ণ ই দেখায়, মেইবাপ 
প্রকৃতির ঘুণনৈ, জীব প্ররুতি অনুরূপই অনুভব করে 
ও দেখে, স্থির বা স্বরূপ অবশস্থ। কিছু মাঞ্জ অনুভ্ভব 
করিতে পারে না। ঘুর্ণায়মান সপ্ত-বর্ণযুক্ত-দ্। কিছু- 
কাল স্থির রাখিলে যেরূপ বিভিন্ন বর্ণ দেখায়, মেইরপ 
গুরু-গুরু-গুরু-গুর' করিয়া জগতের গতি কিছু কাল 
স্থগিত করিলে জীবও স্বরূপ অবস্থা অনুভব করিতে 
পারে; এতদ্‌ভিন্ন অন্য উপায়ে জগতের গতি হইতে 
স্থির হইবার উপায় নাই। তাহাতেও এক প্রবল 
আতঙ্কের কারণ বর্ধমান ; ঘূর্ণায়মান অবস্থায় গুরু-গুর 
করিয়। প্ররুত “গুরু-গুরু' ন1! হইলে, 'গুরু-গুরুতে হয় 
না! এ-জ্ঞান আসিবে। প্ররূত রূপে গুরু-গুর কন্সিতে 


১৪৩ পূর্ণানন্দ স্বীশীর গত্রাবলী। 


হুইলে, জগতের অন্য গতি নিরোধ করিয়া- গুর-গুরু' 
করিতে হুইবে। সেই নিরোধের উপায় নিরস্তর 
সণ্ুকার-সেব। দ্বার] 'মুল-মন্ত্র ও 'গুরু-বীজ' করা; নচেৎ 
প্রকৃতির গতি অতিক্রম করিয়। গুরু-গুরু কর! হয় না। 
€গুরু-বীজ, মূল-মন্ত্র ও %রু-গুর' করা আবশ্যক বোধ 
না হইলে করিবে কেন? গত্যাত্বাক অবস্থায়ই যাহারা 
স্থথী এবং উহাঁক্েই চরম ও শেষ বলিয়া মনে করে, 
তাহার! গতি নিরোধক গুরু গুরু শব্ধ করিবে কেন? 
বিশেষ-গতি বা প্রকৃতি-প্রভাবে যে সব গতির পুতুল 
চত্ুঃপাঁর্ছে ঘুরিতেছে, তাহাদের সহিত সংযোগ বিয়োগে 
সর্বব জীবই ঘুরে; শ্ুতরাং কিছু কাল স্থির না হইলে 
বা গতির অবস্থ! মন্দীভূত না হইলে, জীবের গন্তব্য-স্থান 
কোথায় এবং কর্বব্য কি, ইহাও অনুভব কর! অসম্ভব । 
বর্তমান অবস্তার জীবকে গুরু গুরু করাইবার কথাটা 
কল্পনা বা 0৫০7) বই আর কিছুই নয়। আমি যে 
সব চিঠি-পত্র লিখি, এঁ সব চিঠি-পত্র পাঠে ষে ভাব 
কিছু কাল থাকে, চতুঃপার্শের গত্যাতুক পদাথের 
সংযোগে গত্যাত্মক অবস্থ! পুনরায় আসিয়। পূর্বব-স্মৃতি 
বিলোপ করে এবং এঁ অবস্থার, এ নিরোধের কথা 
একটা কল্পুন! মাত হয়। এই প্রকারে প্রকৃতির সহিত 
প্রতিনিয়ত যুদ্ধ করিয়া! পরিশেষে জীবের অবসন্নতা 


পূর্ণানন্দ স্বামীর পঞ্জাবলী । ১৯১ 


আসে এবং গুরু বল! আর সম্ভবপর হয় না। এই- 
হে খর্ষর। কেবল বনে, পরন্বিত-গহবরে সাধনের স্থান 
নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন। এইহেতে শিষ্যের গুরু- 
সহবাস অত্যাবশ্টঠক বলিয়া গিয়াছেন। এইহেত 
বিষয়-সঙ্গ বজ্ডণ করিয়া সত-সঙ্গে বাস সর্বব শাঙ্সের 
বাবস্থা । 

গুরু গুরু কার কাচ্ছে মধুর? ০ষ জাঢন হষ, 
ম্বভুয প্রতব সত্য ঃ ০ জাঢেন ওই সংসাচরর 
আজ্জীরতা ক্ষণস্তাকী এবং অনির্দিষ্ট কাঢলর জন্য ; 
গুরু-০সই ভালবাস । গুরু-গুক্ু ০স"উ ভাল- 
বাঢস-০ষ বুঝিয়াচে, ইক্ক্রিয়-্রখ ক্ষণস্থায়ী এবং 
ভজ্জন্য অপার ছঃখ ভাগ করিতেভি হয় | গুরু-গুরু 
কা'র কাছে মধুর & তে জাঢন ০ষ-গুরু-গুরু ভিল 
জন্ম-স্বভ্য রহিত হয় না এবং জ্বল্ম-ম্বভ্য অতি 
সাতন! দায়ক । গুকু-গুরু তার কাচ্ছেই মধুর, 
তে জাতেন যে ঞ্হী সংসাঢে্ প্রতিক 
প্রত্ভ্যতকির আ্েখের জন্য অন্যঢতক চায়, অপচঢরর 
আখের জন্য ০কেহ কাহাঢকও চায় না, এক মাত্র 
গুরুহী অনন্যর স্চখর জন্য আপন সুখ বিসজ্জন 
দিক্লা অন)০ক চান | গুরু-গুরু ভা"র কাচ্ছেই মধুর, 
ষ বুঝিয়াঢ্ছে_ এ সংসাঢর সকঢলই ভ্রম ভুলিয়া 
ভঢমই আচ্ছে এবং ভ্রাম্ত-বন্তঢতে তিক ধারণা 
করিয়া রাত-দিন অন্ুখ ও অশীল্ভি ভাগ 


১০২ পৃর্ণানন্দ শ্বামীর পত্রাবলী । 


করিিতচ্ছে | বাবা! ০ষ মুঢ় অজ্ঞান এই ক্ষণন্তায়ী 
বিষয়ে, সন্রদ। ইজ্দ্িতয়ে ও আসন্ভিতেতি আসক্ত 
থাকিয়া অবিনশ্বর মন করিতেছে-তষ সকল 
নরাকার পশু অতি ঘনিত নরকনজনক মল- 
মুত্রাধারকে পরম স্্রখাবহ মঢ্েন করিঢিভচ্ছে, 
ভাহারা কোন, প্রচ়াজনেন-০কন গুর্ুচ-গুবুত 
করিতেব? যাহারা মায়াঁতমাতে অন্ধ হইয়া 
যুতুত্ড কাঢলর মচধ্য যাহা! বিন হইতিভ পাটের, 
ঞবহ যাহা বিন হইঢেল অসন্া যাতনা পাইতে 
হয়-_মন প্ুজল-কন্াার মাতে মুগ্ধ ভাহারা 
ক্ষেন গুরু-গুরু করিতে £ যাহারা, জীবন বিনষ্ট 
হইলেই এই অহচ্কার, অভিমান, রাজ্য, সাআাজা 
বিন হয়, ইহা না বুঝিয়্া এ্রশ্বর্ষয-গণন্র গণিত, 
তাহার। কেন গুরু-গুরু করিতে? 

তবে কা'র কাছে গুক-গুরু' করিব? কে গুরুর 
গুরুত্ব বুবিবে? লখুকে গুক বুঝাইতে গিয়া কেবল 
উপহাসাস্পদই হইব; তাই প্রাণ আর গুক-গুরু বলিতে 
চাহে না; বলিলে প্রাণে প্রাণে বলিতে ইচ্ছা হয়। 
প্রীণের ধন প্রীণই বুঝুক, অন্যকে বুঝাইতে গিয়া! বৃথা 
বিড়ম্বনায় ফল কি? বিনা প্রয়োজনে কে কোন্‌ কথা 
শুনে--শুনিবেই বা কেন? শুনাশুনি সব 
প্রয়োজনানরোধে। 


পুর্ণানন্দ স্বামীর পত্রাবলী | ১৪৩ 


বঙ্গাব্দ --১৫-৮-১৮] (5৫ ) নর 


সব সময় এক ভাব নিয়। চিঠি লেখা আমার পক্ষে 
কঠিন। বিভিন্ন ভাবের লৌকের সহিত রাত-দিন বিভিন্ন 
ব্যবহার করিতে হয় ; আমি ঠিক একটি বন্তরূগী। যখন 
আত্ু-্দরপ চিন্তা করি, তখন দেখি--আমার কোনও 
রূপ নাই। আর যখন নাঁনা জনের নান। ভাবে যোগ 
দেই, তখন দেখি--আমার রূপের অন্ত নাই। আমি 
আমাকে নিয়া থাকিতে পারি কই? "আমার" আসিয়াই 
আমাকে 'আমি' হইতে বিষুক্ত করে। তখন কত কথা 
কই, কত বুঝি, কত বুবাই; অথচ ঘুলে বুবা-বুবির 
কিছু নাই; বুঝিতে গিয়া ও বুঝাইতে গিয়াই বে-বুঝ হই, 
বুঝের জিনিস হারাইয়। যাই। এত কাঁলের বুঝ সহজে 
ভুল হুইবার নয়, আবার বুঝা-বুঝির মধ্যে থাকিলে বে-বুঝ 
হওয়া একেবারেই অসম্ভব বোধ হয়। 

কি করিব, কেবল গুরু বুঝিয়া থাকিতে পারি কই? 
গুরু বুঝিলেও--বুঝিয়া (বা বুঝ দিয়া) বুঝিতে চাই, 
যে বুঝই গুরু-জ্ঞানের অভাব-কারী, তাহ বুঝিয়া বুবিব 
কেমন করিয়া? আমার আর বুঝানের ও বুঝিধার সাধ 
নাই ; কেবল সময় অপেক্ষা করিতেছি,---গুরু-গুরু' করিয়া 
বুঝের হাত হইতে পরিত্রীণ পাই কি না। তবে সময় ও 


৯০৪ পূর্ণানন্দ স্বাধীব পত্রালী । 


কালজ্ঞান কাল হুইয়৷ ন! দাড়ায়, এজনা কালকে ফাঁকি 
দেওয়ার জন্য গুক নিয়! বুঝা বুঝি করি। বুঝা-বুঝি বাদ 
দিলে সম্পূর্ণ কালের অধীন হই, এক্গ্ণ ক বুঝি ও 
গুক বুঝাই । 

যে বুঝই ভেদ-জ্ঞান হইতে উত্ভৃত, সে-বুঝ রাখিয়া 
ভেদ-জ্ঞান দূর করা বে-বুবেরবায। বিশেষ বুঝিবার 
কিছু নাই, তবুও বুকিব ও বুঝাইব এমন বে-বুঝ আর 
কোথায় আছে? যা বুঝি তোমাকেই বুঝি, এ-বুঝের 
মধ্যেও টুপ করিয়া পলাইয়া বা লুকাইয়] বুঝা-বুঝি আছে। 
এ-বুঝের মূল উৎপাটন করিতে হইলে বুঝাঁ-বুঝি বাদ দিয়! 
“গুক' বুঝ। দরকার । গুকও বুঝিযা বুঝাইতে গেলে 
মাথ! ঘুরায়, গোল বাধে, অস্থির করে, হাই উঠে, শরীর 
অবসন্ন বোধ হয়, আর পারি ন] ডাক ছাড়ে। 

তবে বুঝ নিয়া বুঝিতে হইলেও, গুক বুঝাই ভাল বটে ; 
কিন্তু ভাল-মন্দ বুঝট] বাদ দেওয়া উচিত। কারণ, 
ভাল-মন্দ বিচার করিতে গেলেই তাহার অন্করালে আর 
একটা কিছু থাকে । অতএব ভাল-মন্দ বাদ দিলে, কেবল 
“গুরু বুঝার মধ্যে কেহ থাফিলেও আমার জ্ঞানে অধিকার 
করে না, স্থতরাং তজ্জন্য আমার কোনও ক্রিয়া অর্শেনা | 

বেদান্তের “অথাতো ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা,৮_ ইহার মধ্যে 
প্রশ্নকারী ও ব্রহ্ম দুই বাক্তি থাকে, তৃতীয় ব্যক্তির নিকট 
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ওম হয়__এইহেতু ব্দোস্ত পড়িয়। ভেদ-জ্ঞান রহিত 
হয় না। যখন প্রশ্ন থাকে না, যখন জিজ্ঞাসা ও জিজ্ঞাস্থ্য 
থাকে না, থাকা,নাথাকাও থাকে না, তখন অভেদ-জ্ঞান । 
সেইরূপ গুরু-জ্ঞানও গুরু ভিন্ন অন্য কিছু থাকিলে 
জন্মিবে না । তবে, নাই মামা হইতে কানা মামা ভাল-- 
এজন্যই-_-আমি আর “গুরু থাকিতে পারিলেও গুরুর 
আংশিক জ্ঞান হয়। সেই আংশিক জ্জানেই আমর! 
'তাহাকে' দয়ার-সাগর, পতিত-পাবন, দীন-বন্ধ, কৃপা-সিঙ্কু 
ইত্যাদি বলিয়া থাকি। 

তোমাকে ষে, যে অংশে গুরু বুঝা বলিতেছি - সেই 
সেই অংশে মনে রাখিবে--দ্বিতীয়-বোৌধ-রহিত এক বুঝের 
কথাই বলিতেছি। এই উপদ্দেশ বিভিন্ন জান সন্ত 
ধারণা করা কঠিন। ধারণা করিতে গেলেও লোক 
পাগল হয়। তবে আমাদের ও-সব মারামারি চরম 
মীমাংসার কথায় কাণ ন! দিয়া, কেবল বস্ত্র বিচার না 
করিয়া, তাহার কাধ্য নিয়া বিচার করা মন্দ নয়। মাঝে 
মাঝে এদিক ওদিক আসিবে ; তখন গুরু মঙ্গলময় এই 
ধারণ! দৃঢ় রাখিয়া এদিক ওদিক বিচার করিলে কোনও 
অনিষ্ট ঘটে না। যে পধ্যস্ত পড়া-শুনা, সংসার-অসংসার 
ইত্যাদি ভেদ্-জ্ঞান থাকে, সেই পধ্যস্ত “তার” নাম গান, 
নাম কীর্তন ও শ্রবণ, তার” আদেশ পালন ও ভার" 


ঢু 


১০৬ পূর্ণানন্দ স্বামীর পত্রানলী । 


নাম-রূপ চিস্তা,ইহাই জীবের পক্ষে সর্ণতোভাবে কর্জববা । 
তদ্ভিঙ্গ বিভিন্ন জ্ঞান নিয়া, দেহে বিভিন্ন ক্রিয়া সন্তে, 
'তীহান' জ্ঞানাতীত জ্ঞানের অনুসন্ধান মোহেরই কাপণ 
হুইবে। যেছেত জ্ঞান ক্রিয়ানুরূপ; ক্রিয়াতীত জ্ঞান, 
ক্রিয়াসন্তে ধারণা করিতে গেলে কিছুই মা, সম্পূর্ণ ভ্রান্তি 
বলিয়! ধারণ! হইবে । এই জন্যই প্রত্যেক পত্রে “গুরু 
গুরু-গুরু-গরু, এই শব্দটি মাত্র মা লিখিয়া নানা কথা 
লিখি। 

নীনা কথার মানুষকে এক কথায় বুঝাইতে গেলে, 
সেনানা কথ! বলিবে। এক কথায় আনিতে হইলে 
নান] কথা বলা আবশ্াক । যেহেতু, যে যত কথার 
মানুষ, তাহাকে তত গুলি কথ! বলিয়া_ সে সব কথা ভুল 
তাহ! বুঝাইতে হইবে । ১৫ কথার একটি মানুষকে 
৫ কথ) দিয়া এক কথায় আনিতে গেলে বাকী ২০ কথায় 
তার গোল থাকিবে । ২৫ কথাই ভুল, ইহ। বুঝাইয়। 
শেষে এক কথা বলিলে, সে নিঃসংশয় রূপে এক কথায় 
আসিবে । নচেত ৫ কথ! ভুল দেখাইয়া, ২০ কথা বাকী 
রাখিয়া, এক কথায় আনিতে গেলে, সে এক কথায় 
আসিবে না। রিশেষ_য়ে, য়ে কথাকে দৃঢ়রূপে ঠিক 
ধারণ। করিয়া! আছে--তাহাকে যে কথা বিশেষরূপে ভুল 
বুঝাইয়া দিতে হইবে। এই হেতুই--পিতা-মাতা- 


পূর্ণানন্দ স্বামীর পত্রাবলী । ৮০৭ 


জ্ঞান আদ্দিতে যে ভুল হইতে উৎপন্ন, সেই ভুল 
অভাব করিবার জন্য গুরু, মা-বাবা সাজিয়া--মা-বাবাট। 
ভুল প্রমাণ করিয়া থাকেন। আগে মা-বাবার পরিবর্তে 
গুরুকে মা-বাবা রূপে না দেখিলে-_মা-বাঁবাটা যে ভূল, 
তাহা কিছুতেই বুবিবে না। কেননা, গুরুর মা বাঁবা- 
রূপ ক্রমে পরিবর্তন হইয়া যখন তিনি স্বরূপ-রূপে 
অবস্থান করিবেন, তখন শি দেখিবে - মা-বাব 
বলিয়া যেরূপ দেখিয়াছিলাম, ও-রূপটা ঠিক নয় । তাই 
বাবা,+-তোমাকে বাবা বলিয়া ডাকি; তুমি যদি এই 
বাব! শবেতে মুগ্ধ হইয়া আমাকে ভালবাস, পরে 
আমাকে চিনিবে। ষে আমার বাবা ডাকে জম্মু নয়, 
পুজের বাবা ডাকে যুদ্ধ - সে আমার স্গরূপ কোন দিনই 
বুঝিবে না। সে পুঞ্রের রূপই বুঝিরে এবং অন্তিম- 
কালে সেই পুজের রূপই দেখিবে। তা'র জন্য আমি 
তাহাকে পুক্র রূপেই পুনঃ পুনঃ বাবা ডাকিব; 
তরদ্ভিন্ন অন্য ডাকে সেম্দুখীনয়। অন্য রূপে ডাকিলে 
পে শুনিবে কেন? ষে যাহা ভালবাসে, গরু তাহাকে 
সেই রূপেই ভালবাসেন । ভালবাসার তারতম্যে সুখ 
দুঃখের যে তারতম্য হয়, সেই ফল জীব ভোগ করে; 
গুরুর কোন ফলই ( শুখ-ছুঃখ ) অর্শেন]। 

গুরুয় নিজের স্বরূপ "শপ । তিনি থক রূপেই 


১০৮ পুর্ণানন্দ স্বামীর পত্রাবঙ্গী । 


সকলকে দেখা দিতে চান; জীবের গ্রকৃতিতে ভাল 
লাগে না বলিয়া! অন্য রূপ হুন, জীবও অনা ফল পায়। 
তবে আমাদের পিতা-পুজ্রের ভালবাসাটা। যাহাতে দুঢ় 
হয়-_এ পাঠ্যাবস্থায় তাহাই যেন ভাল। বেশী পরের 
দিকে উঠিলে, প্রাণটা উপরে উঠিয়া গেলে এম» এ 
পড়াটা যেন বড় কষ্ঠুকর হইবে । এই অবস্থায় এম্‌, এ 
পড়াট। যাহাতে ভাল হয় তাহ করাই কউব্য। কারণ 
এম, এ পাঁশ করিয়া দ্রীনবেশে দ্রারে দ্বারে গুরু-গুক 
ধ্বনি করিলে অনেকের প্রাণেই একটা চমক্‌ লাগিবে 
এবং বিস্মিত হইয়৷ কিছু কাল শুনিতে ইচ্ছ। করিবে 
এবং কোন কোঁন হতভাগাঁর কর্ম গুণে টক করিয়া 
হৃদয়ে সংযোগ হইয়া গিয়া, ছুর্দশাও ভোগ করিবে। 
এই যে অত্যা্ধ্য রমণীয় পার্থিব মুখ, ভোগ বসানে 
যাহার কিছু মাত্র চিহ্ন থাকে না, তাহা হইতে বঞ্চিত 


হইবে । 
বাবা! এখন ষা' করাও তাই করি; ভাল রূপে 


ফারদ্দে আটকাইতে পারিলে আমার যা" করিবার তাহাই 
করিব। এখন-তক্‌ সেই টুকু ঠিক পাও নাই,তাই সংসার- 
জ্বানে এমন নির্দয়কে দয়ালু বলিয়া মনে করিতেছে। 
শুকর দয়া কে বুঝে? যে এই সংসারকে দুর্ববহ ভার 
মনে করে-এসংসার ঘোর আবর্তন ও দুঃখের হেতু 


পূর্ণানন্দ স্বামীর পত্রাবলী। ১০৯ 


যে জানে সেই গুরুকে দীন-বন্ধু মনে করে। যে 





গুরুর অযাচিত দান প্রাণের সহিত অন্ুতব করে--সেই 





প্রকৃত ভাবে গুরুকে দয়ালু বলিয়া বুঝিয়াছে। যে এই 





সংসার বাসনাকে অনন্ত কাল পরিভমণের হেতু ও দুঃখের 





মূল বলিয়া বুঝিয়াছে__সে-ই গুরুকে এক মাত্র অদ্বিতীয় 


বন্ধু বলিয়া দীন-বন্ধু, অনাথ-বন্ধ, বলিয়া চীতুকার 
করিতেছে । তোমাকে চিঠি লিখিতে বসিয়া--গুরু-তত্ব 
ভাবিতে গিয়া প্রত্যহই দেখি গুরুর কিছুই বুঝি না। 
অমনি লেখনি বিরত হয়। 


বঙ্গাবব-_১৬ ৮-১৮] (৬ ) [প-প্র 


মা! তোমার চিঠি পাইয়। বিস্তারিত অবগত হইলাম | 
বাক্য-মনের অগোচর সেই স্বরূপ পদার্থের জ্বীন 
কলি যুগের পক্ষে অসম্ভব ; যেহেতু-কলিতে কর্ম ও 
জ্বানেন্দ্রিয়ের জ্ঞান প্রবল ও স্বতঃসিদ্ধ সত্য বলিয়! জীবের 
ধারণা । জ্ঞানেক্দ্িয়ের প্রবলতায় জীবের ইন্দ্রিয় 
ব্যাপারের অনুকূল কত কিছু বিষয় আবিক্ষার হইয়াছে 
এবং দিন দিন হইতেছে। তাহার ব্যবহারের, সত্যা-ব্রেতা- 
দ্বাপর এই তিন যুগ হুইতে কত প্রকার প্রকার ভেদে 


১১৬ পূর্ণানন্দ স্বামী পত্রাবগা। 


উন্নতি হইতেছে । জীব ইন্দ্িয় সুখের প্রতাশায় কত কি 
করিতেছে; ইহা দ্বার পরিঞ্ষারই প্রমাণ হইতেছে যে, 
জীবের পক্ষে ইন্দ্রিয়-জ্ঞানের বিষয় দুঢ ও সত্য এধং 











ইন্দ্রিয়াতীত বিষয়ই ভুল। স্ুতরাং আমার শিক্ষা-দীক্ষা 





এ-যুগের ধর্ম নয়। কেবল পও্শ্রম করিতেছি ও পণুশ্রমের 
কলে রাত-দিন যাতনাই ভোগ করিতেছি। সমাজের 
চক্ষে আমার শিক্ষা-দীক্ষা হতাদর হইতেছে আরও 
হুইবে। 


বঙ্গাব--১৪-৮-১৮] (৪৭ ) ্জ 


আমাদের ইন্দ্রিয়জ্ঞানের বিষয় ও বুঝা-বুঝি সকলই 
109)001বা ক্রিয়ার ফল; আমরা দেখিতে পাই - সবব্দাই 
সর্ব কাধ্যে ক্রিয়ার পরিবর্ধনেই, আমাদের দেখা-শুন। 
ও বুঝা-বুঝি রাত-দিনই তেদ হুইতেছে। বৃক্ষ বীজ-রূপে 
অবস্থান কালে যেরপ, ক্রিয্নাপ্রভাবে প্রকাশ অবস্থায় 
আবার হ্সন্য ্প। আমাদের চক্ষেব ক্রিয়ার পার্দক্যে 
অনেক সময়ে একটাকে দুইটা দেখি; রোগ বিশেষে 
সব্ব্ব বস্তকেই হলুদ বর্ণের দেখি; এবং ক্রিয়ার পার্থক্যেই 
বস্তকে বস্তুর স্বরূপ আকারে ন। দেখিয়া! ঝাঁপ লস! দেখি। 


পূর্ণানন্দ স্বামীর পত্রাবলী । ১১১ 


আবার দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হইলে কোন বস্ত্ই দেখি ন! 
বা বিতিম্ন রূপ ন। দ্বেখিয়! অন্ধকার বা অন্য কোন রকম 
দেখি। এতদ্বারা দেখা যাইতেছে যে, ক্রিয়ার পার্থক্য 
আমাদের দেখা-দেখির পার্থক্য হয়, এই প্রকারে 
পঞ্চ-জ্ঞানেক্দিয়ের ও বুঝাবুঝিব্ ভেদ হয়। নুতরাং 
দেহের ক্রিয়ার পরিবর্তন ঘটিলে নিশ্চয়ই পরিবর্তন দ্েখিব, 
ইহাতে অনুমাত্র সন্দেহ নাই। দৃশ্টমান জগৎ__ 
যেরূপ দেখিহেছি, সেরূপও একট! স্থির বা স্থায়ী নয় 1 
শিসর্গের যে কোন বিষয় ধরিয়াই বিচার করা যাউক 
না কেন, সব পদার্থের মধ্যেই অবস্থা ভেদ দেখা যায় 
যখা-বুক্ষাদির বাজ, অঙ্কুর ও শাখা-পল্পবাদি সহ 
পরিণত অবস্থা । প্রাণী জগতে জরায়ুস্থ অগ্ডাকার অবস্থ! 
ও হাত-পা-বিশিষ$ অবস্থা ও বাল্য-যৌবৃন-প্রট-বাদ্ধক্য 
ইত্যাদি অবস্থাভেদদে আকারগত ভেদ। এই নিসর্গের 
ফল,পুষ্প পত্র ইত্যাদি সকলেরই আরম্ত হইতে পরিসমাপ্তি- 
কাল পধ্যন্ত প্রকার তেদ দেখা যায়। আমাদের ইন্দ্রিয় 
প্রত্যক্ষ দৃশ্যমান নিসর্গের মধ্যে কোন্‌ অবস্থ। স্থির অবস্থা, 
তাহ! এই শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস,গন্ধ দ্বার৷ নিরূপণ কর। 
যায় ন!। শ্রতরাং একটা স্বরূপ অরস্থা,-আমাদের দেছে 
যে ক্রিয়। বর্ধমান আছে, এ ক্রিযা-দ্বারা অনুভব কর 
অসম্ভর । 


১১২ পূর্ণানন্দ স্বামীর পত্রাবলী | 


পূর্নেব বলিয়াছি যে আমাদের এই জ্ঞান গুলি ক্রিয়াতে 
হয় এবং ক্রিয়ার পরিবর্তনে বিভিন্ন হয়। এই দৃশ্যমান 
জগতের অন্তরালে একটা স্বরূপ অবস্থা বা স্থির অবস্থা! 
বর্তমান ন। থাকিলে, এই পরিবর্তিত অবস্থা কিসের উপর 
হয় বা কাহাতে হয়? দেই অবস্থা এই ক্রিয়ার 
পরিবর্তন ভিন্ন, জ্ঞানে অধিকার করিবে না, এ-কথা 
স্গতঃসিদ্ধ। ন্ুতরাং আমাদের ক্রিয়া পরিবর্তন 
অত্যাবশ্যক । 

এ-স্থলে এক আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে যে, 


আমাদের ভিতরে যে ক্রিয়া বর্তমান, তাহার বৃদ্ধি করিয়া 
এুস্থির অবস্থা বা স্ববপ অবস্থার জ্ঞান লাভ হইবে ? 
না, তাহার খর্বব করিয়! এঁ স্থির অবস্থা বা স্বরূপ অবস্থার 
ভান লাত হইবে? এসস্থলে দেখ! যাইতেছে যে, ক্রিয়ার 
অতি প্রবল অবস্থায় আমাদের কোন জ্ঞানই থাকে না। 
বিদ্যুতের ০৪৬ ধনিয়া! আমাদের দেহের ক্রিয়া প্রবল 
হইলে আমর! জ্ঞান শূন্য হুইয়। যাই; ভাল মন্দ কোনও 
জ্ঞানই সম্ভবে না । পক্ষান্তরে যে কোন বিষয়ই হউক 
না কেন, আমরা বুঝিতে গেলে বা বুঝিবার ইচ্ছা করিলে, 
আমরা স্থির বা তুষ্টিভীবই অবলম্বন করি; এতদ্বারা ইহা 
বুঝ যায় ষে, আমাদের বুঝিবার বিষয় বুঝিতে হইলেই 
প্রাণ স্থির হইতে চাঁয় | গত্যাত্মক অবস্থা! গতি-মুলে বুঝ! 


পুর্ণানন্দ স্বামীর পত্রালী । ১১৩ 


গেলেও শরির অবস্থা স্যির ন। হইলে বুঝা যায় না। 


মোটের উপর- ক্রিয়ার পরিবর্তন ভিন্ন, বাক্য-ভাষায় 
বন্ধমান ক্রয়! মূলক জ্ঞীন নিয়! বুঝিতে গেলে, আমার 
বর্তমান বুঝ অনুসারেই তাহাকে" বুঝিব। এই হেতুই 
সম্পর্দায় বিশেষ-অথবা ব্যঞ্তিভেদে ভগবানের অনম্ভ- 
ভেদ হইয়াছে ও হইবে; ইহাতে অণুমাত সংশয় নাই। 
যখনই সাধারণের রুচি পরিবর্কন হয়, তখনই সাধনেরও 
ভেদ হয়। এইহেত- আদিম অবস্তায় উপনিবদের 
প্রণালী অনুসারে “একমেবাদ্বিতীয়ংএর আধন ছিল, 
এবং শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধের অতীত বলিয়া বাক্য-মণের্প 
অগোচর “সচ্চিদানন্দ-ন্দরূপ' তীহার' উপাধি ছিল। পরে 
প্রকৃতির ক্রিয়া সহ মানব-প্রকৃতির পরিবর্ধনে_ পুরাণের 
সময়ে পৌরাণিক সাধন ও শেষে বিশেষ পরিবঞনে-_ 
তান্ত্রিক সাধন ও বভ উপধন্মের ও দেব-দেবীর উপাসনা 
প্রচলিত হইগ্াছিল। বর্তমানে আবাগ পকুতির প্রাবল্য- 
হেতু- সাধন-ভজনের স্পৃহা কমিয়া গিয়া কেবল মাত্র 
পাথিব শ্ুখ দুঃখের উপাসন। গ্রচলিত হইয়াছে! ধর্মের 
দোহাই দিয়া উদর পুরণ ও ইন্দিয়-বৃস্তির চরিতাথত। 
সম্পাদন করিতে পারিলেই ধাঁন্মিক হওয়া যায়। ইহা 
একট! নাক্য-ভাষার ধন্ম। চ্ুতরাং ধন্ধ, আমরা আমাদের 
৮ 


১১৪ পূর্ণানন্দ স্বামীর পত্রাবলী । 


ক্রিয়ার পরিবর্ণনে বিভিন্ন রকমে বুঝি ও বিভিন্ন রকম 
বলিয়া ধারণ করি। অতএব ইন্ড্রিয়ের বুঝা-বুঝি রহিত 
ন] হওয়া পথ্যন্ত নিধন্দু ধর্ম লাঁভ জীবের পক্ষে অসম্ভব । 





শক 


বলাবা _-৪-৯-১৮] (৪৮ ) জজ 


অছ্চ তোমার চিঠি পাইলাম । চিঠিখানা পড়িয়া কিছু 
যাতনাও বোধ করিলাম । মনে আসিল জগতে সমস্তই 
্রহ্ষ-জ্ান বিরুদ্ধ, অনুকূলে কিছুই শাই ; শেষে ধর্ম্মাও সেই 
ব্র্গ-জ্ঞানের বিকদ্ধ দেখিয়া প্রাণ শুক্ষ হইতে লাঁগিল-_ 
ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া আসিল । ভাবিয়। দেখিলাম, -_-ধন্ধম ভিন্ন 
ধন্ম কোথায় ? 'অর্থাৎ ভারতের সমস্তই উপধরন্্ন ; উপাস্য 
উপাঁসক কে, এ জ্ঞান নাই-_শুধু কেহ এক জন আছে-_ 
তাহার উপাসনা! আছে, এজ্জনে জীব যখন উপাস্ত- 
উপাসক-ভাঁবে উপাসনা করে, তখন কি উপাসনা হয় _ 
ইহ! ভাবিয়া কোন স্থির সিদ্ধান্ত করিতে পারি না। 
ডাকে কে-কারে ডাকে জানি না- এ ডাকা-ডাকিতে 
কি শুভ ফল সম্ভব? সংসারেও কেহ কাহাঁকে ডাকিলে 
কে ডাকে, কা'রে ডাকে, তাহা না জানিলে অমনই 
ডাকের বিরতি হয়; শ্রোতাও অন্য মনস্ক হইয়া মনের 


পূর্ণানন্দ স্বামীর পত্রাবলী। ১১৫ 


অভীপ্নিত ব্যাপারে নিযুক্ত হয়। মন যাহা! পূর্বব-পুর্বন 
সংস্কীর বলে স্থির বলিয়৷ বুঝিয়াছে, সেই স্থির সিদ্ধান্তই 
স্থির ভাবে থাঁকিতে পারে; অভ্ভাত অনিদ্দিষ্ট ব্যাপারে 
মনের স্থির থাকিবার শক্তি নাই। যেহেতু মনের লক্ষ্য 
ভিন্ন স্থির থাকা অসম্ভব , লক্ষ্য না থাকিলে মনেরই 
অস্তিত্ব লোপ পায়। যখন দেখা যায়--লক্ষ্য অভাব 
হইলেই মনের অভাব হয়, তখন মন কিছুতেই লক্ষ্য 
পরিত্যাগ করিতে চায় না। 

বন কাল যে কোনও ব্যবহারই করা খায়, তিত- 
ব্যবহারের বা ধারণার বিপরীত ব্যাপার শোন] মাত্রই 
মানুষের আঅসন্তন বোধ হয়। এমত স্থলে-_তাহাঁকে 
বিপরীত ব্যবহারে আনিতে হইলে, বিপরীত ব্যবহারের 
আনুষঙ্গিক ব্যাপার সকল দীর্ঘ কাল দেখা" শুনা আবশ্যক । 
অথব। তাহার ব্যবহার নিজে যখন ভুল বুঝে, তখন 
তাহাকে বুঝাইলে বুঝে । এমন কি, সংসারে ঠিক 
ব্যাপারকেও যদ্দি কাধ্য কারণে বেঠিক বুঝে, তখন এ 
বেঠিক অনুরূপ বেঠিকের অনুকূলে যে সব কথা তাহাও 
ঠিক বুঝে । তুমি যে কারণে, যে হেতুতে-_-গুরু-বাদ 
ঠিক বুঝিতেছ, সে কারণ যেখানে অভাব, সেখানে গুরু- 
বাদ বলিলে বা বুঝাইতে গেলে উপহাসাস্পদ হইবে। 
ধর্মের জন্য ব| তহ্ম-জ্ঞানের জন্য নির্ভনতা৷ আবশ্যাক-_-ইহা, 


১১৬ পুর্ণানন্দ স্বামীর পত্রাবলী। 


যাহারা জন-সমাঁজে থাকিয়া আনন্দ পায়, তাহাদের কাছে 
বলিলে পাগল মনে করিবে । আহার-বিহার, আমোদ- 
প্রমোদ আবশ্যক বোধ হইলে_-শিড্ভপিতা অতি তীত্র- 
ভাবে প্রাণকে জ্বাল। দেয়। আবার এই পাঁধিব 
শুখ-ছুঃখে বিরক্তি আসিলে_পাথিব সুখ-দুঃখ নিয় 
ন।চানাচি করিতে বিরক্তি আসিবে । 

সঙ্গ একটা ভীষণ জিঠিস; জঙ্গ মানুষকে সমস্ত 
শিক্ষা দেয়। ইউরোগায় ছেলে-পিলে বাক্য বলিতে 
আরম্ভ করিয়াই 77910767101 বলিয়া থাকে ও 
সাংসাপীক যালতীয় বাযাপার ইউরো পায় প্ণালা অনুসারে 
শিক্ষা লাভ করে। আবার বাঙ্গাশীর ছেলে বাঙ্গালা 
ভাষা লে, সাঙ্গালীর অন্ুকপ ব্যবহার শিখে । একি 
সঙ্গের গুণ শয় 2: স্রতরাং সঙ্গ দ্বারা মানুষেব সব বাব্হান 
সশুবপর | বিকদ্ধ সঙ্গে থাকিয়া তোমার ক্রিয়ানুকপ 
ক্রিয়ায় থাকা অসম্ভব হইবে । বিশেষ স্থির সিদ্ধান্তে 
উপনীত হওয়ার পর্েব বিক্ধ ব্যবহার বিষেগ মত _বিষময় 
ফল উৎপন্ন করে। যেবপ বিষ্টা- কুপে পতিত হইলে 
সমস্ত শরীগ কলুধিত হয় অর্থাৎ দুর্গন্ষময় হয়; কিনা 
বিষ্টা-কুপের নিকট গেলেও বাধ সংযোগে ছূ্গন্ধ আসিয়। 
নাসিক' বিবরে প্রবেশ করিয়া দুর্গন্ধ অনুভব করায়, সেই- 
বপ ষে বিষয় ব্যাপারে--পাথিব ষে কোন ব্যাপারের 





পুর্ণানন্দ স্বামীব পত্রাবলী । ১১৭ 


মধ্যে থাঁকা যায়, সেই ব্যাপারের কোন না কোন 
অবস্থা আমাদের মনের মধো প্রত্যক্ষ কি অপ্রত্যক্ষ ভাঁবে 
প্রবেশ করেই করে এবং তশ্মুলক ক্রিয়া-বৈষম্য দারা 
ক্রিয়ার পরিব্দন ঘটায় ; অর্থাশ মানুষের মানসিক অবস্থা 
ধেকপ থাকে, অবস্থার পররবর্ধনে সেই অবস্থার অবস্থাত্বর 
করিবেই করিবে । তবে যে অবস্থায় পরিবন্তনি সন্তব্পর 
নয় সেই অবস্থায় সব সম্ভন। কোন মায়া মোহ-নজ্ভিত 


মানুষ. মনুষ্য-পরিপূর্ণ স্থানে থাকিলেও তাহার কিছু আসে 


(ডা ৯৮ দল এরা ও জাডানাযারাওিডিণহ। পাশার 


যায়না। এ জগত-বৈচিত্রের চিত অন্ধের নিকট 





কোন ভাল-মন্দ ফল প্রদান করেনা। তমি তোমার 
প্রাণের বেদনা বলিবার লোক পাও না; কারণ তোমার 
প্রাণের মত প্রাণ পাও না বণিয়াই বলিতে পার না । 
পক্ষান্থরে_-তোমার প্রাণের বিপরীত ভাবাপন্ন প্রাণও 
তোমার সভিত সংযোগ হইতে চায় না। এ-স্থলে উভয়েরই 
বিড়ম্বনা এবং এই উভয়ের বিপরীত ভাব মিশিয়া তৃতীয় 
আব একটা অবস্থা জন্মে। জগত-বৈচিনও এই রকম 
বিভিন্ন বস্তুর মিশ্রণে বিভিন্ন শব্দ-স্পর্শরাপ-রস-গঙ্গের 
বিষয় হইয়াছে । মোটের উপর--মানব দেহের ক্রিয়ার, 
পরিবর্চনেই জ্ঞানের ও ধারণার পরিবন্ঠ হয়। এক কুপ 








ক িপতোতা09 ক তি রিজাল 


ক্রিয়ায় অপর অবস্থা ধারণ। করিতে গেলেই ভুল ধারণা 


১১৮ পুর্ণানন্দ স্বামীব পত্রাবলী । 


হইবে; সুতরাং তোমার ক্রিয়ানুরূপ ক্রিয়া যাহার দেহে 
নাই, তাহাকে বুঝাইতে না যাওয়াই ভাল। 

%* % যেখানেই ভাল বিষয় পাঁও গ্রহণ করা উচিত | 
সতসঙ্গ সর্বদাই গ্রহণীয় । 


বঙ্গাব্ব-_-১১-৯-১৮] (৪৯ ) [জ 


তোমার চিঠি পাইলাম । বাক্য-ভাবা, কথা-বার্তা, 
বুঝা-বুঝি সকলই ইন্দ্রিয়-জ্জানের ব্যাপার ; অতীন্দ্রিয়' 
বিষয় পক্ষে এ সমস্তই ভ্রান্টি। তবে সেই ভ্রান্তি 
বুঝাইবার জন্য খবির। আন্তি ছারাই ভান্তির নিরাকরণ 
করিয়াছেশ। ভিম ভম-জ্ঞানেতেই ভ্রম বলিয়া বুঝে ; 
ঠিক ভ্ানে ভ্রমের অস্থি থাকে পা, হুতরাং ভম 
বুঝিবে কে? তদবস্থায় ঠিক্‌ বিষয় কিছু বলিবাঁরও নাই। 
তবে একট আশ্চধ্য ব্যাপার সংসারে এই যে- আমাদের 
ক্রিয়। ব। ৮1):9019:, অনুবপ জ্ঞানে ততক্রিয়ার বা ৮/15007 
এর বিপগ্গীত বিষয় যে বুঝি বলিয়া বোধ হয়; উহ্] যেমন 
দ্রুতগামী শকটারোহণে স্থির পদ্দার্থকে চক্ষে গতি-বিশিষ্টই 
দেখে, অথচ মনে করি যে উহা স্থির। কিন্তু স্থির অবস্থায় 
স্থির দেখিলে যেকপ স্থির বুঝি, এ মনে করার স্থির 


পূর্ণানন্দ স্বামীর পত্রাবলী । ১১৯ 


অবস্থাটা সেরূপ বুঝি না। এই দৃশ্যমান জগণ্কেও 
ভাষায় পরিবন্ধনশীল বলি, কিন্তু পরিবর্তন প্রাণের সঙ্গে 
বুঝি কই? আমাদের নিজের দেহ যাহাকে ভ্রমে আমি, 
বলিয়। ধারণা করি,তীহা যে ক্রমে 77০8০9 মূলে বালা কাল 
হইতে এ-পধ্যন্ত এত পরিবর্তন হইয়! এই অবস্থা প্রাপ্ত 
হইয়াছে” _-সেই পরিবর্তন আমাদের জ্ঞানে কিছু মাত্র 
অধিকার করে নাঁই। কেবল চিন্তা করিলে এই মাত্র 
বুঝি যে, সেই বাঁলক-কাল আর এই বর্তমান অবস্থা 
উভয়ের মধ্যে এত তফাণ্ড। কিন্তু ক্রমে পরিবন্তন হইয়া! 
যে এত দূর হইয়াছে, সে পরিবর্তন কিছুই অনুভব করি 
নাই। সেইরূপ মানুষেরও সংসর্গযূলে ক্রমে পরিবর্তন 
হইয়া বিশেষ কোনও এক অবস্থায় গেলে, সেই অবস্থার 
সঙ্গে তুলনায় পূর্বের অবস্থার কি পার্থক্য হইয়াছে, 
তাহাই মাত্র অনুমান করিতে পারা যায়; কিন্থু মাঝে যে 
ক্রমে পরিবন্তন হয় তার কিছু মাত্র অনুমান হয় না। 
আবার এ পরিবপ্তিত অবস্থায় যে অবস্থা ঘটে, অভ্যাসের 
দরুন সেই অবস্থায় আর পরিবর্তন করিতে শক্তি থাকে 
না। বিশেষ-ক্রিয়ার বিপরীত ব্যবহার উচিত মনে 
করিলেও, করিতে অক্ষম হয়। এজন্য খষিরা প্রত্যেক 
শাস্ত্রে সঙ্গকে ভয়াবহ জিনিস মনে করিয়াছেন । গতির, 
স্গাভীবিক ধশ্্ন এই যে, গতি সংযোগে গতির বৃদ্ধিই হয় ; 


১২০ পূর্ণানন্ন স্বামীর পত্রাবলী । 


কিন্ গত্যাত্মক পদাথ তাহার কিছুই অনু গব করিতে পারে 
না। সর্বদাই আমরা দেখিচেছি যে, যে ব্যাপার আমার 
রুচি-বিরুদ্ধ,সঙ্গ-মুলে ক্রমশঃ আবার সেই ব্যাপারই রুচিকর 
হয়। আমি তোমার জন্বন্দে অনেক চিন্তা করিতেছি, 
পূর্বেবও চিন্তা করিয়াছিলাম যে, সমাজ-সঙ্গ তোমার পক্ষে 
ভীষণ অন্তরায় হইবে ; তবে একট! কথা মনে ছিল-_ 
সময় সময় তোমার সঙ্গে সংসর্গ হইলে এঁ অভ'বট। কাটিয়া 
যাইবে । সঙ্গ হওয়ার বাধ! হওয়াতে আমিও একটু 
হতাশ হইয়াছি। প্রথমেই মাকে তোমার সঙ্গী করা 
উচিত ছিপ; অ।মি প্রথম সময়েই একথা তোমাকে অনেক , 
বার বপিয়াছিলাম। গোড়ায় তুমি এটা গুরুতপ্ন ভুল 
করিয়াছ। তোমার বিচার ও মীমাংসা অন্খসারে ভুমি 
ভূপ মনে না করিতে পার, কিছু পরে দেখেবে সকলের 
গেয়ে এটাই তোমার ভীষণ অন্থরায় হইবে । 

২1/)৭১এর বন্ধে ৮1১০ দিশ ক্রমান্বয়ে যোগ-সূত্র চষ্চা 
হইয়াছে । প্রমোদ আসিয়া & দিন ছিল। অত বড় 
বিস্তৃত ব্যাপার তোমাকে লিখিয়া ব্যক্ত করা কাহারও 
শক্তিতে কুলীয় না। তবে প্রসঙ্গগুলির মধ্যে-'মোহ 
কি, মোহ বিনাশের উপায়ই বাকি? 'জাধন কেন? 
পোন্্রদধায়িকত| কিসের থেকে আসিল", 'স্গি-বৈচিতের 
মূলে কি শক্তি, 'মানুষের স্বতই রুচি কিসে” ইত্যাদি 


পূর্ণানন্দ স্বামীর পত্রাবলী | ১২১ 


অনেক বিষয়ই হইয়াছে । বিশেষ,-'গুর-বীজ ও গুরু- 
বীজের আবশ্যকতা” শিহ্যদ্িগকে বিশেষরূপে বুঝান 
হইয়াছে । এই সব বিষয়ে গৌতম, জাবালি ও মার্কগেয় 
খষির মীমাংসা বলা হইয়াছে । 





লারা -৩-১০-১৮ £ ৫০ ) [নু 


সর্বদাই চিঠিতে উপদ্দেশ চাও । আমি নিজে রোগা 
উপদেশ কিদ্িব? রে।গার রোগ-ব্যবস্থা সর্ণবতোশাবে 
ভুল। কারণ, রুগ্ন অবস্থায় লোক প্রকৃতিস্ত থাকে না; 
সেই অবস্থায় অন্টের প্রকৃতি নিরূপণ করা সম্পূর্ণ ভুল। 
ম্ামরা অনেক জময়ে নিজে যে বিকার-গ্রস্ত, তাহা ভুলিয়া 
গিয়া অপরের বিকার দেখি। তখন শিজের বিকার 
একেবারেই বিস্মৃত হই এবং নিঞ্জকে গ্রকৃতিস্থ বুঝি । 
অনেক জময়ই আত্ম-বিশ্মৃতি আসিয়া - অথবা পরের প্রতি 
লক্ষ্য আসিয়া আপনাকে ভুলিয়া গিয়া একে আর 
ভাবি। যখন অন্য কাহাকেও বন্ধু ভাবি, তখন আপনিই 
যে আপনার বন্ধ, নয়, একথা ভাবিতে আর সময় থাকে 
না। যখন পরের দোষ দেখি, তখন নিজে যে শত দোষে 
দোষী তাহ। বুঝিতে পারি কই? যখন অন্যে বৃথা সময় 


১২২ পূর্ণানন্দ স্বামীর পত্রাবলী | 


নষ্ট করিতেছে চিন্তা করি, তখন নিজের মুল্যবান সময় 
যে অনবরত আোতের মত অবিরাম গতিতে চলিয়া 
যাইতেছে, তাহা ভাবি কই? জগতে প্রতিনিয়তই 
লোক চলিয়৷ যাইতেছে -- আসিতেছে আমি প্রতি দিন 
দেখি; আমি নিজে যে চলিয়া যাইব, তাহা! ভাবিতে 
সময় পাই কই? সব ব্যাপারেই পপক্চে বাদ দিয়া 
নিজকে নিয়া নিজের বিচার করিয়া, নিজের অবস্থা ঠিক 
করিয়া পরকে দেখা আবশ্যক মনে করিলে- দেখ! 
উচিত। প্রথমেই অপরকে দেখিতে গেলে, আপনাকে 
আদৌ ভূল করিতে হয়। এ-পয্যন্ত পরকে নিয়া যত 
ব্যাপার করিলাম, * * মনে চিন্তা করিয়া দেখিলাম 
সবৈবিব ভুল করিয়াছি। যাহাদের বিশেষ আত্ীয়-বন্ধু 
মনে করিয়াছি, তাহার! সকলেই নিজ নিজ স্খ-2খের 
জণ্য আত্বীয়-বন্ধু; নিজেও অপরেপ আত্মীয়, কি শিজের 
সখের বা দুঃখের জন্য, তাহা তালা করিতে করিতে 
পাতি অবসান হইল । &% * 


পূর্ণানন্দ স্বামীর পত্রাবলী । ১২৩ 


বঙ্গাব্দ__-৪.১০-১৮] (৫১ ) স্থ 


কি পিখিব বাঁবা, ভাবিয়। পাই না। যে ভাবের মূলে 
ছনিয়াদারী-কথা-বা্ভী, লেখা-লেখি, সে ভাবেরও ভাব 
পাই না। এই ত এক সপ্তাহ কাঁলও অতীত হয় নাই 
জল-বসম্ত-উপাধি-ব্যাধিতে আক্রাস্ত হইয়। কি তাবি- 
মাছি, কি বুঝিয়াছি, কি করিয়াছি,_বর্ধমান ভাবের ভাব 
ধারণাও করিতে পারি নাই; ক্ষিভাবে ছিলাম আজ 
আবার সে ভাঁবও ধারণা করিতে পারি না। তোমার 
আসক্তি কি ভাবে ছিল, আজ আবার তুমি চিঠি না পাইয়া 
কি ভাবে আছ, ভাবিয়া এ কোনও ভাবেরই ভাব 
পাই না। ভাবের মুলে কে, কেন ভাবি, কাঁ'রে ভাবি, 
এ ভাবের পরিবর্ধনই বা করায় কে? ইয়া "ইয়া 
এইরূপ ভাবি,_আবার বসিয়া, হাটিয়া, চলিয়। ভাবিলে 
আর এক রকম ভাবি । +* *% ভাবের মুলে কি এনং কে? 
কেন ভাবি? কা'র জগ্য ভাবি £ ভাবিতে গেলে কিছুই 
পাই না। প্রাণ কীদে ভাবের মূলে কে? যখনই সমুদ্রের 
তরঙ্গের মত প্রাণে মুভুমু্ছু ভাব-তরঙগ হিমালয়ের 
শিরোদেশ স্পর্শ করে-তখনও খুঁজি ভাব কি এবং 
ভাবের মূলে কে? 

জগতের অন্য পদার্থের সহিত মিল্রিয়া অনন্ত ভাবের 
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উদ্দরেক হয়। যখন যে ভাব হয় তখন সেই ভাঁবই যুক্তি- 
তর্কে ঠিক বুঝি । আবার ভাবান্তর আসিয়া সেই ঠিক 
বুঝই বেঠিন হইয়! অন্য ভাব ঠিক হয়। চিন্তা করিয়! অমনি 
আঁণ কীদিয়া ওঠে,_-ভীব কি এবং ভাবের মূলে কে ? 
শৈশবে মাতৃ-ক্রোড় অনন্থ সখের আধার সমস্ত জগতের 
একমাত্র লীলাস্থল ; আবার যৌবনে স্ী একমাত্র উপাস্থ 
দেবতা ক্রুমে বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে পুজকন্যা, ঘর-দরজা, 
বাগান-বাঁড়ী কত ভাবেরই কত তরঙ্গ ঠিক-বেঠিক ভাবে 
মনে বিরাজ করে । আবার ঞ্রুবই যাইতে হইবে, ইহার 
কিছুই থাকিবে না, ইহা যখন সিদ্ধান্ত হয় তখন কোন 
ভাবই আর প্রাণে স্থান পায় না; কি যেন এক অভিনব 
ভাব প্রাণে উদয় হয়_-তখন প্রাণে প্রশ্ন ওঠে. কেন, কি 
ভাঁবে এজগতে এন্ত কাল কি ভাবিলাম, কে ভাবিল ? 

যখন যে ভাবে গলি- সেই ভাবেই তখন চলি এবং 
ঠিক বুঝি ; আবার ভাবান্তরে বেঠিক বুঝি । ভাব ঠিক 
কি বেঠিক ? উহা কে বুঝাইবে, কে বুঝিবে ? কেবল 
এ-ভাব নিয়াই ভাবের বিচার করিতে করিতে দিনাতিপাঁত 
করিয়া অন্ভতিমে কি ভাবা উচিত, কি ভাবিব,ইহু! ভাবিবার 
সময় থাঁকে না এবং অভ্যাস বশত; পূর্বব ভাবের অভাব 
করিয়। নৃতন ভাবের ধারণাও করিতে পারে না। তখন 
আর কে ভাববে, কি ভাবিব ? 
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ভবের কি অপার মহিমা! পুনঃ পুনঃই ভাবিয়। 
দেখিতেছি--যাহা এক সময়ে ঠিক বুঝি, তাহাই আবার 
দেশ-কাল-পাত্র ও অবস্থাভেদে ভুল বুঝি । তবু ভাব 
ঠিক বই বেঠিক বৃৰঝি কই? 

বিশ্পপাতার বিশ্ব-্রন্থ্ে ভাব একটা ভ্রান্তি মাত্র; 
প্রতিনিয়ত জগতের পরিবর্ভন দ্বারা ইহ। “তিনি' বুঝা ইয়। 
দিতেছেন - আমি বুঝি কই? আমি যখন যে ভাবে 
উন্মন্ত, তখন সেই বিশ্ব-গ্রন্থের পরিবর্ধনই বা চক্ষে দেখি 
কই? তবে, ভাব বেঠিক কিঠিক কে বঝাবে? কি 
বুবিৰ ? বুঝাইবার জন্য ভাব নিজেই ভাবাকে বেঠিক 
বুঝাইনতছে। এই ত কগ্ু শয্যায় ইহার সকল ভাবই 
ভুল বুবিয়াছিলাম, এখন বুঝি কই? তবে ভাব কি? 
এবং কে বুঝাঁইবে ? এই প্রশ্ন পুনঃ পুনঃ প্রাণে আসিয়া] 
মার হৃদয়ে জাদয়-নাথ যেখানে বিরাজ করেন. সেই, 
দিকে দৃষ্টি করা মান দেখি যে, ভাব সনদৈব ভূল। এক 
অপুর্ব ভোজবাজীর ব বাজী ঠিক বু বুঝিয়। তাহাতেই ব বাধিয়! 
আঁছি। কা'রে শুধাই? তালাস করিয়া দেখিলীম__ 
ধধষিদের প্রদশিত “গুরুই' এই জিজ্ঞাসা নিবৃন্ভির এক মাঝ 
সতা ও প্রকুষ্ট উপায় । যখনই “গুরু-গুরু বলিয়। চীতুকার 
করিতে লাখিলাঁম--তখন এজগতের কোন ভাবই স্মার 
প্রীণকে অধিকার করিল ন]। 


১২৬ পুণানন্দ স্বামীর পত্রাবলী । 


ভাঁবই মাত্র ভাবের আত্মা, প্রাণ, অস্তিত্ব ; মূলে কিছু 
নাই। দেখিলাম,_-গুরু'হইতে বিষুক্ত হইয়াই নানা স্থানে 
নানা ভাঁবকে ঠিক বুঝিয়াছিলাম । এখন আর সে নানা 
ভাঁব নাই, ঠিকও এক প্রকার বই নানা একার নাই। 
তবে “গুরু” হইতে নিযুক্ত হইচলই “আমার ও আমি' 
এই উন্তয় ভ্রান্তি আসিয়৷ ভাবকি ও ভাবের মুলে কে, 
এই অবস্তা জন্মায় । ভাব কি, বলিলে-_তদুন্তরে বলিতে 
হয় “আমি'; ভাবের মূলে কে বলিলেও- তদুন্তরে 
“আমি । "'আমি' যত সময় আছি, অথবা “আমি” যতক্ষণ 
“্রুতে' না থাকি, ততক্ষণ আমার জন্য পধ্যায়ক্রমে 
জগতেপ সবব ভাবই ঠিক ও বেঠিক। 

এইমার এবার জল-বসন্ রোগে ভুগিলাম। রোগের 
হেভও আমি ও আমাপ। এখনও রোগের ভাবে কতক 
শাবান্তর আছে,তাই ভাবের পৃতনক; এই ভাবের কথাতেই 
একটু অনুধ্যান কিলে বুঝিবে। শরীর বল, আৰ 
দোতালা সেরূপ শন্দর দেখি না, তেমন আগ্রহের জিনিস 
নয়। খা'র জন্য পৃবেৰ ব্যস্ত ও অস্থির হইয়া ক্রোধ-হিংসা- 
দ্বেষ কত ভাবের উদ্রেক হইয়া-কত ভাবে আমাকে 
কত ব্যবহার করাইয়াছে--আজ সে সব কথা স্মৃতিতে 
আমিলে লজ্ভা বোধ হয়। পৃবেব সেই ভাবই ধ্রুব সত্য 
ধারণা ছিল এবং ঠিক করিয়াছি বলিয়া বিন্দু মাত্রও 
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অনুতাপ ভোগ করি নাই । তবে দেখিলাম- বুঝি অথচ 
পারি না। ইহার মূলে, জন্ম-জন্মান্তর হইতে আমাতে 
আমাপ অনুরূপ ক্রিয়া প্রোথিত; এ-জনম্মেও আমার মত 
আমি ভাবিতেছি, বুঝিতেছি, ন্ুতরাং “আমার'-জ্ঞীনই 
ভাবের কারণ। 'আমার”-জ্থান থাকিতে ভাব বুঝা ও ভাবের 
অভাব করা_এক ভাব ছাড়িয়া আর এক ভাব মাত্র। 

বাস্তবিক ভাবের অভাবে আমি'র অবস্তা তা' নয়, 
অর্থাৎ প্রকৃত “গুক'” বুঝিয়া ভাবাতীত্ হওয়া আবশ্যক ; 
নচেৎ আমার ভাবানুবপ ক' বুঝিলেও আমার ভাব 
আমাতে বন্ধমান থাকিবে । বাস্তবিক পক্ষে ভাব বলিয়। 
একট। জিনিস নাই । “আমি' ভাবের কারণ। আমির 
সুন্মনত্ব ও গুক-বুঝার তারতম্যে ভাব সূল্মন ও স্ুল ভাবে 
বর্ধমান থাকে । গুককে' যে পরিমাগে বুঝিয়া আমার 
আমিতের সৃন্মাত্ব হইবে-আমার ভাবও সেই পরিমাণে 
সূদ্মন হইবে । আব কোনও উপায় নাই ভাবিয়া এই 
বুঝিলাম, ভাবের অভাবের অন্য গুঁবধ নাই, এবং ভাব, 
অভাব না হইলেও, ভব তরঙ্গে ভাসিয়া গিয়া স্বানে স্থানে 
শ্রোতে নিপতিত বৃক্ষাদির শ্লায়, টেকে বেঁকে থুরিতে 
হইবে । যেখানে জোয়ার ভ।টা। কিছু নাই, সেখানে না 
গ্রেলে স্থির থাক! যাইবে না । 

স্রোতে গ৷ ভাসাইয়। দিয়! স্ভির হওয়ার চেষ্টা যেমন 
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নিক্ষল ; ভাবের দ্বার ভাবের বিচার করিয়া ভাবাভাবের 
অতীত হওয়াও সেইরূপ নিষ্ষল। তবে, সম্প্রদায় বা 
জাতি বিশেষে এই 'আমি'র পরপারে যাওয়ার নানা পথ 
কল্পনা কবিয়াছে ; তাহাও “আমির ভাব তরঙ্গে ভাবের 
ফল মার। আমি জর্বশীন্্র সম্মত সেই 'গুরু'-চিন্তা-ধ্যান 
ভিন্ন অন্য উপায় ঠিক বলিয়া বুঝি না। কেন না, গুরু 
ভাবিয়া আর “আমি” এবং আমার" ভাব কিছুই থাকে না। 
যদিও একথা সতঃসিদ্ধ সগ্য, »থাপি জীবের পঙ্ছে 
'আমি'্টাকে বাদ দেওয়া শন, তাই বলিয়া যাহাতে 
'আমি-তুমি' উভয়ই থাকে জীব সেইরূপ পথই অনুসরণ 
করিতে চায়- ইহা প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়ম । এই 
জন্যই এই সাধশাটা সব্্বজনীন কোন কালে ছিল না_ 
হইবেও না। 'আমি-তমি' শিয়া নাচা নাচি , ভাব শ্রোতে 
অনন্ত-ভাবের উত্পঞ্তি হইয়। অনেক সময়ে”তুমি বাদ দিয়া 
“আমির ভাবেই ভাবিয়া যাই। তাই রামপ্রসাদ 
বলিয়াছেন -€চিনি হইতে চাই না মন, চিশি খাইতে 
চাঁই” | অনেক স্থলে অনেক সাধকের অনেক কথা দ্বারাই 
প্রমাণ হয় যে, আমি আমার' নিজক্টা একেবারে 
পরিত্যাগ করিতে পারি না। 

” চিঠি-পত্র একটু বিস্তারিত করিয়! না লিখিলে বা 
গাটটিবোচকা তোল, এই জন্য এই চিঠিখানা লিখিলাম | 
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আমরা জর্নধ্দাই অভীষ্ট'দেবতার উপাসনা করি; 
বিশেষ -যখন যে দেবতার হাত হইতে কিছুতেই 
এড়াইবার সাধ্য নাই, তখন তাহার উপাসনাই আমাদের 
জীবনের ব্রত হয়। আমিও এই কয় দ্দিন জল-বসন্তের 
উপাসনায় জগতের অন্য উপাসন] ভুলিয়া গিয়াছিলাম । 
এই উপাসন1 দ্বারা এই বুঝিলাম যে, আমার প্রকৃতি 
অতীত না হওয়া পবাস্ত, প্রকৃতি অনুরূপ উপাসন। 
বাঁদ দিয়া, প্রকৃতির অতীত উপাসনায় স্থির থাক আমার 
আমিত্ব বর্ধমানে অসম্ভব । আজ খা বুঝিতেছি, এই 
কয় দিন ইহার কিছুই মনে আঁসে নাই, কিছুই ভাবি নাই, 
আজও পুর্ব ভাঁবানুরূপ কোন ভাব নাই! তবে ভাব 
নিয়া এত মারামারি করি কেন? এই মাত্র বুঝি-ক্রিয়ায় 
যখন থে ভাঁব জন্মায়, সেই ভীবই ঠিক বুঝি; ইহা ত 
চির কালই বুঝিয়। আসিলাম ও বুনিন। বাল্যে মা 
বুবিয়া ছিলাম, ক্রমে বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ক্রিয়ার 
পরিবর্তনে কত ভাবই ভাবিলাম, কত বুঝই বুঝিলাম__ 
সে সব ভাব বর্তমানে কিছুই নাই। তবুও ভাবের একটা 


বাহাদুরী নিয় গভীর-ভাব বিশিষ্ট হইয়! ভাবের গবেষণ। 
৮৯ 


১৩০ পুণানন্দ স্বামীর পত্রাবলী । 


কতই করি। ভাবাতীত না হওয়া পর্যন্ত কিছুতেই 
ভুল ঘুচিবে না যেহেতু ভাব নিয়া ভাবিতে গেলে কোন 
ভাবই স্থির ব1 নিশ্চয় থাকে না। ভাবিতে ভাবিতে 
ক্রমে ভাঁবের বুদ্ধিবই অ্তাৰ হইল না, স্থির ভাব কিছুই 
পাইলাম না-কত ভাঁবিলাম, কত করিলাম, করার 


শেষ হইল না। কি করিতে আসিলাম--তাহা ভাবি- 
শাম না। 


এবার জল-বসন্তডে আক্রান্ত হইয়া, চৈতন্যের “জীবে 
দষা নামে কচি” চিন্তা করিলাম, তাহাঁও দেখি ভাবের 
খৌচাখুঁচি। ভাবের মূলে কি, ভীবই বা কি, ভাবিয়া এই 
বুঝিলাম-যত জম্য় আমার আমিতর আছে, ততকালই 
আমার শাবাঙাব, লাভালাঁভ, জয়াজয় সকল আছে; 
যেহেত্র আমিও" *ক্রিয়া-মূলক | _ক্রিয়া-রঠিত “আমি'তে 
ভাবাভাব, লাভালাভ কিছুই সম্ভবপর নয়। তবে ক্রিয়া- 
বিশিষ্ট আমি, ক্রিয়া-যুণক-চিন্তা নিয়! 'আমি'কে বাদ দিতে 
কিছুতেই রাঁজী নয় ; এই হেতুই রাঁমপ্রসাদ বলিয়াছেন -- 
“চিনি হইতে চাই না মা, চিশি খাইতে ভালবাসি”। 
অনেক সাধকের উক্তিতেই দেখ যায়__ক্রিয়ামলক 
আমি" বাদ দিয়া একটা সাধন সম্ভবপর, ইহ। ধারণার 
বিধয় নয়; ক্রিয়া-মূলক-জ্ঞান নিয়া ধারণ! হওয়াও 
অসন্তব। এই জন্যই জগণ্ড ভরিয়া আমি-ত্রমি নিয়া 


পূর্ণানন্দ স্বামীব পত্রাবলী | ১৩১ 


সাধন। আধা খষিরা সেই 'আমি-তুমি'র মধ্যে গুরু ও 
আমি" এই দুই নিয়া সাধন আরম্ভ করিয়াছেন; কেননা 
গুরু" এই শব্দের দ্বারা যে “তুমি'কে বুঝায়” সেই তুমি", 
দ্বিদলে নিয়া যায়, অথাৎ ক্রিয়ার ক্রিয়ার অতি সুম্মমাবস্থায় 

উপনীত করায়। গুক-শবদই শব্দই দ্বিদলে_ গতি করায়-- 
অন্য “তুমি,যা যা কিছুই বল! যাউক ন1 কেন, ক্রমে পষায়ক্রমে 

নীচতর স্থান অধিকার করায়। হরি, কালী, অপরাপর 
শব্দ গুলি উচ্চারণ করিলেই পরিক্ষার বুঝা যাইবে-_অন্য 

'হুমি'তে অত উপরে উঠে না। জীবের কিয়া বর্ধমানে 

তুমি' না ধরিয়া সাধন সম্ভবপর নয়। তবে আমাদের 

প্রকুতি অনুসারে নিকটবত্তী জিনিসকে ধরিতেই সক্ষম ও 

সম্মত-_-তদনুসারেই ধরিয়া থাকি । আবার স্ব স্গ প্রকৃতি 

অনুসারে প্রকৃতির কাঁধ্য বিকাশ পাইয়া*-ভাবের শোতে 
ভাসাইয়া নিয়া-_শদী-আোতে পতিত কাষ্ঠের ন্যায় €টেকে- 
বাঁকে? ঘুরিয়! বেড়ায় । 

আমি অনেক চিস্তার পর দেখিয়াছি-_ষেখানে 
আত্মপরিমীণ ঠিক না করিয়া অপরের পরিমীপ করি, 
সেইখানেই ভুল করি। নিজের পরিমাণ ঠিক ধারণ। 

করিয়া যখন যাহা করি, তাহাতে আর ভুল সম্ভব হয় ন!। 

আমরা কাম, লোভ, ক্রোধ ইত্যাদির বশবন্তাঁ হইয়! 

কত সময় কত ব্যভিচার করি; তাহার মূলে আত্ম 


১৩২ পুণণানন্দ স্বামীর পত্রাবলী । 


পরিমাণ বিশ্যৃতি। নিজের ওজন বুঝিয়!, নিজের ওজন 
দর্ববদ। স্মৃতিতে রাখিয়া, যে কাষেই অগ্রসর হও তাহাতে 
আর ভুল হইবে না। কিন্তু তোমাকে এই যে উপদেশ 
দিলাম, যখন ভাবের-আতে ভাসাইয়। নেয়, তখন আর 
নিজের পরিমাপ করিবারও শক্তি থাকে না; অমনি 
ভুলে পড়ি। 


ব্লাবব--৯-১০-১৮] (৫৩ ) সত 


যাহার যেকপ ব্যবহাঁর- শাস্ত্রে খষির। নির্দেশ করিয়! 
গিয়াছেন, তাহার তদ্িপরীত ব্যবহারই ষাঁতনার কারণ। 
“সন্যাসীর দোতান্খ| ঘর'-- একথাটা শোন মাত্রই মানুষের 
কাণে বিপরীত শনায়_-কাষেই এত লাঞ্চনা হইতেছে । 
গৃহীরও সন্াসোচ্ত ব্যবহার ভগ্তামী ও মানুষে বিপরীত 
দেখে । সেই প্রকার, ঘোর তম গুণাচ্ছন্ন ব্যপ্তির মুখে 
ক শব্দট! যেমন শ্র্গতকটু ও কর্কশ শুনায় _ভগব্দ্ভক্তের 
মুখে বিষয়ালাপও তেমনি ভাব ও রস-পরিশৃশ্য ঠাটা- 
ব্যগ্তক বাক্যের মত শুনায়। ব্মান যুগে গুকট। এজন্যই 
সর্বব সাধারণ সমক্ষে উপহাসাস্পদ। কেহ “গক-গুরু 
করিলে লোকে উপহাস করে ও শ্রাবণেও উপহাসাস্পদ 


পূর্ণানন্দ হ্বামীর পত্জাবলী | ১৩৩ 


শুনে । এই জন্তই যুগ-চত্ষ্টয়-ভেদে ধর্দ-ভেদ হইয়াছে। 
যেরূপ শব্দ, যাহার মুখে, যেরূপ ভাবে বাহির হয়, মানুষ 
তদনুরূপই নে ও বুঝে । বৃদ্ধের মুখে বালকের ন্যায় 
অধআধ অস্প্ট-ধ্বনি শুনিলে লোকে যেরপ হাসিয়া 
উঠে_বালকের মুখে বৃদ্ধোচিত বাক্যাঁদি নিলে লোকে 
যেরূপ ক্রোধ প্রকাশ করে- সেইরূপ বর্তমীন জীবের মুখে 
গুরু” গুরু ধ্বনি শুনিলে লোকের আনন্দ বদ্ধন না 
হইয়া কষ্টই বদ্িত হয়। তবে শব বিশেষে, অবস্থা 
বিশেষের সাময়িক অভাব করে এইমার। এই সব 
চিন্তা করিয়া মনে হয় একি করিতেছি, কেন করি, ইহার 
চরম ফল কি হইবে ? 

যত দিন প্রকৃতি বর্মীন, তত দিন বাক্তিগত অবস্থা 
সংসারে বন্তমান থাকিবে; কেননা,, প্রকৃতি বন্তমানে 
প্রকৃতির কোন শক্তি একেবাঁরে বিলুপ্ত হওয়া অসম্ভব । 
প্রকৃতির অন্তরালে যে সত্য, যাহার আশ্রয়ে প্রকৃতি 
বস্থান করে, তাহার নিকাশ কোন না কোন ব্যক্তিতে 
হুইবেই হইবে ; সেই প্রকার দেশ-কাঁলেরও এক দেশে 
অভাব হইয়৷ অন্য দেশে বিকাশ পাইবে । এই জন্যই 
খাটা-খাটি | সর্বজনীন ধণ্ম এসময়ে কোন ব্যক্তি প্রত্যাশ। 
করিলে, তাহাকে এক দিন নাএক দিন হুতাশ জমুদ্রে 
ডুবিয়। যাইতে হইবে। নান! উপদ্রবে অময় সময় 


১৩৪ পূর্ণানন্দ স্বামীর পত্রাবলী । 


নিরাশ আসিয়া আমাকে অস্থির করিয়। তোলে । প্রকৃত্তি- 
বশে লোক যাহা করে, তাহাতে লোকের শিক্ষা ও 
অভ্যাসের শীবশ্যক করে না; কেবল প্রকৃতিকে অভাব 
করিতেই অভ্যাস, অধ্যবসায়, যত্ব ও চেষ্টা আবশ্যক । 





বঙ্গাব্দ--১১-১০-১৮] (৫ ) [হ্থ 


কি সংসারে--কি কর্মক্ষেত্রে কি ধশ্ম-রাজ্যে_ 
কোথাও ছুই ব্যক্তির মত এক হয় না; কারণ, প্রকৃতিগত 
বৈষম্য-হেতুই জিনিসের পার্থক্য । কোনও অংশে যে 
জিনিসে পার্থকা *নাই, সেখানে দুইটাঁও নাই। এই 
জগতের অনন্ত শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ__ ক্রিয়ার 
অনন্তহবের ফল; এই অনন্ত হেতুই অনস্ত কাল পধ্যস্ত 
বর্তমান আছে ও থাকিবে । ম্ুতরাঁং রুচির বৈচিত্রযও 
জগতে শ্টি কাল পধ্যন্ত থাকিবে । গুণ-ভেদে--সন্ত, রজ, 
তম, কাল-ভেদে-__ডূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান, ভূত-ভেদে-_ 
ক্ষিত্যপ তেজ মরুদ্‌ব্যোম এবং অবস্থাভেদে _ দিবা-রাত্রি 
ভেদ ও চন্্রসূর্যাদদির গতি-বিধির পার্থক্য আছে ও 
থাকিবে । কোন সময়েই ক্রিয়া বর্তমানে দুই ব্যক্তি এক 


পূর্ণানন্দ স্বামীর পত্রাবলী । ১৩৫ 


হয় না। ক্রিয়ার অভাবে সকলই এক হওয়া স্বাভাবিক 
স্বতঃসিদ্ধ। 
আবার ক্রিয়া-ভেদে জ্ঞান ও ভাবের ভেদ-_-শব্দ-স্পর্শ 
রূপ-রস-গন্ধার্দি ইন্দ্রিয় জ্ঞানের ভেদ এবং এই ভেদ নিয়াই 
জগতের যত-ইতি ভেদাভেদের বিচাঁর ও বিভিন্ন ব্যক্কিতে 
বিভিন্ন ভাবের হেত। এক ব্যক্তিতেও বিভিন্ন সময়ে-- 
বিভিন্ন ক্রিয়!য়--বিভিন্ন ভাব হয়; সুতরাং ভাবাভাবের 
ভাঁল মন্দ বিচারও ক্রিয়ার ফল। ক্রিয়ারহিত অবস্থায় 
ভাবাভাব কিছুই নাই, মনও নাই, মতভেদও নাই । 
এই ভেদাভেদ রহিত না হওয়! পর্য্যন্ত ভেদীভেছ নিয়। দ্বন্দ 








থাকিবেই থাকিবে । সুতরাং ভেদাভেদদের বিচার করিতে 

গিয়া কেবল ভেদ-বুদ্ধির বৃদ্ধিই করা হয়--যেহেতু 

ভেঙ্দ বুদিতেই অভেদকে ভেদ বুঝি । 

_ ক্রিয়াই যখন ভেদ্দের কারণ,তখন ভেদদ-বুদ্ধি এক প্রকার 

থাক। অসম্ভব; ক্রিয়ার প্রকার ভেদে জ্ঞানের প্রকার ভেদ 

হইবে। এই জগ্তই কথা-বার্ভা নিয়া রাত-দিন নিরর্থক 

ভেদ-বুদ্ধি বুদ্ধি করার চেয়ে, কেবল ক্রিয়ার অভাবের 

একমাত্র নিদান-ভূত কারণ “গুরু এই শব্দ শিয়া থাকাই, 
সর্ধবতো ভাবে কর্তব্য । যে 'অ-হ' নিয়া 'আমি-জ্ঞান, 

সেই “অ-_হু'এর অনেক উপরে 'ভু"এর উি'; স্থতরাং 


১৩৬ পূর্ণানন্দ স্বামীর পত্রাবলী | 


'অ _হ" নিয়া যাহা কিছু বুঝি, তাহা সর্নৈবব ভূল বই ঠিক 
বুঝিব না। 

তবে ভুল আর ঠিক,আমাঁর জ্ঞানে যখন যেরূপ থাকে, 
তখন সেইরূপই বুঝা যায়। আমি যখন ভুলে, তখন 
আমার জ্ঞানে ভুলই ঠিক; আবার যখশ ঠিকে, তখন 
ঠিকই ঠিক। এই রকম ভুল আর ঠিক বুঝাঁও 
আমার পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্তব। কেননা, আমি যখন 
যেমন, তখন তেমনই--আর জ্ঞানও সেইরূপ, ধারণাও 
সেইবপ--ইন্দ্রিয়াদির ক্রিয়া-কাধ্যও সেইরপই । আমার 
ভূল ও ঠিক সেই জ্ঞানানুরূপ ভুল ও ঠিক ধারণ! হয়। 

ক্রিয়ার খর্বব না করিয়া, ভুল আর ঠিক বুঝাইতে 
গেলে ক্রিয়ানুবপ ধারণায় যাহা কিছু বুঝ। যাইবে, তাহা 
ঠিক হইলেও ভুল" বুঝিবে । বালক বা বদ্ধকে, তাহার 
প্রকৃতির বিপরীত বুঝাইতে গেলে কিছুই বুঝান যায় না; 
বর্তমান ক্রিয়ার পরিবন্ূনি না করিয়া বাক্য-ভাষায় ধর্মের 
উপদেশ দিলে কোনও ফলই ফলে না। “গুকর' অবস্থায় 
জীব না যাওয়া পদান্ত “গুক' বুঝান কেখল উপহাসাস্পদ 
হইবার কথা৷ তবে জীন যে অবস্থীর, তাঁহাকে সেই 
অবস্থার কথা বণিলে সে অনায়াসেই বুঝে। আমি যদি 
সমস্ত দেশবাপী সকলকে উদর-দেবতার পৃঙ্জা করিতে 
পরামর্শ দেই, তবে বল-কে না বুঝিবে? কারণ, এ 





পূর্ণানন্দ স্বামীর পত্রাবলী। ১৩৭ 


দেবতার পুজা প্রাণী মাত্রই করিয়া থাকে । এই জন্াই 
দিন দিন পঞ্চোপচার, ষোড়শোপচার এবং অনস্তোপচারে 
ইহার পুজা-বিধি আবিক্গার হইতেছে। যতকাল স্য্টি 
আছে, ততকাল এ দেবতার পুজা হুইবে। প্রকৃতি 
অনুসারে সকল প্রাণীরই এই পুজা করিতে স্মতই ইচ্ছা 
আসে; যেহেতু “শরীর-আমি', এই দেবতার পূজা ন। 
করিলে কিছুতেই রক্ষা পায় না। “গুরু-পৃজা” সেইরূপ 
আবশ্যক বোধ হইলে, “গরু-পূজায়' ষে কি অপার 
আনন্দ তাহ৷ অনায়াসেই অনুভব হইত। 





এল 


বলগাব্ৰ _-১৪-১০-১৮ (৫৫ ) [জ 


দেখিলাম__কেধিল বুথা। অভিমান ও অহঙ্কার নিয়া 
আমরা রাত-দিন বাস করি; আমি করি, আমি বলি, 
আমি বুঝি বলিয়া কত না অহঙ্গার করি। ক্রিয়ার 
পরিবর্তনে যখন যে অবস্থা ঘটে-- সেই অবস্থা অনুসারেই 
স্থখ-ছুঃখ ভোগ করি ও ভাল-মন্দ বিচার আসে; অবস্থার 
পরিবন্তনের সঙ্গে সঙ্গেই আমার পরিবন্তন হয় _ তাহা 
অহংকারে বুঝিতে দেয় কই? আমি শুখ-দুঃখ ভোগ 


করি ; আমি ভাল-মন্দ বিচারের কর্তা । আমার ইচ্ছা- 


১৩৮ পূর্ণানন্দ স্বামীব পত্রাবলী । 


অনিচ্ছা কিছুই যে, ক্রিয়ার পরিবর্তনে অপেক্ষা করে না, 
তাহা আমি বুঝি কই? ক্রিয়ার পরিবর্তনে বুঝিতে 
দেয়-ই বাকই? আমি ক্রিয়া বা ভাবের পুতুল--তাই 
অনন্ত সময়ে অনন্ত অবস্থা ও অনন্ত জ্ঞান; আবার সেই 
জ্ঞানানুরূপ বিধি-অবিধি। তাই তোমাকে লিখিয়াছিলাম 
যে-যে পব্যস্ত ক্রিয়ার অতীত অবস্থার “আমি*জ্ঞান না 
আসে, সেই পধ্যন্ত “ক্রিয়ামূলক বাঁ ভাঁব-মূলক আমি" নিয়া 
যেকোন বিষয়ই নিরূপণ করি না কেন.তাহ। ভুল হইবে । 
ভর রোগাক্রান্ত হইয়া ব।য়ুকে শীতল বোঁধ করি, এটা কি 
ঠিক মাপ হয়? আবার কিছুক্ষণ পরেই জ্বর ছাড়িয়া 
গেলে, সেই বাঁযুকেই গরম বোধ করি; শ্তরাং 
'ক্রিয়।-বিশিষ্ট-আমি'র পরিমাপ কোনও অবস্থায়ই ঠিক 
নয়। এই গগ্যই লিখিয়াছিলাম - আমার স্বরূপাবস্থাঃ 
ন] বুঝ! পথান্ত যাহা বুঝ সকলই ভুল বুঝি; কারণ, আমার 
ক্রিয়ার পরিব্কনে আমার বোধ্য-বিষয় নানা সময়ে নান 
রকম বুঝি তবু প্রাণ বলিতে চায় না যেবুঝি না। 

কেবল 'ভু-র 'উ-র ঘাটে _গুরু-শব্দ উচ্চারণ করিয়া 
সে বা “? ঘরু-বীজের দ্বারা এ স্তানে গেলে 
এক প্রকার বুঝি; তখন আর ভিন্স-বোধ, ভিন্ন-জ্ঞান, 
থাকে না। পক্ষান্থবে-ভাঁব বা ক্রিয়ামূলে বিভিন্ন 
ভাবের উদ্রেক হইলে এর অবস্যাকেই বেঠিক বুবি। এ" 
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জন্যই ঠিক্ববেঠিক্‌ নিরূপণ করিতে হইলে নিজে ঠিক কি 
বেঠিক্‌, তাহ ঠিক ন। করিয়া ঠিক বুঝা ভুল হয়। যাহা 
হউক, আমার বিশ্বাস তোমাদের হাতে যে, “গুক-বীজ' 
আছে, তাহা দিয়! প্রত্যেক বিষয় পরিমাপ করিয়া! ঠিক্‌- 
বেঠিক্‌ নিবূপণ করিলে, আমার এত বৃথা জল্পনার দরকার 
হয় না। 

আমার বিশ্বাস যে, তোমাদের আমি যাহা বলিয়। 
দিয়। আসিয়াছি-__তাহাতে আমার কাছে জানিবার বা 
বুঝিবার যে কিছু আছে, তাহা বোধ হয় না। “গুরু-বীজ' 
ও “মূলমন্ত্র ঠিক মত করিলে, আমাকে কিছু জিজ্ঞাসা 
করিবাঁদ নাই । যখনই যে বিষয়ে প্রশ্ন মনে উদয় হয়, 
ভিতর হইতেই আন্মীরাম উত্তর দেন, ইহা আমি বনুকাঁল 
যাব দেখিয়া আসিতেছি। যে কোন হিন্দু শান্্রই পাঠ 
করা যাউক, আধুনিক টাকাকারদের টীক। ন৷ দেখিয়া মুল- 
সূরগুলি ণিয়া নিজে নিজে মীমাংসা করিলে ভাল মীমাংসা 
হইবে 


১৪০ পূর্ণানন্দ স্বামীর পত্রাবলী। 


বঙ্গাব্দ__-১৪-১০-১৮] (৫৬ ) সু 

এ পর্যন্ত বহু বাক্য ব্যয় করিয়াছি ; চিন্তা করিয়। 
দেখিলাম_তাহাঁতে কোনও ফল দর্শেনাই। অনেক 
দিন যাবত কারণ অনুসন্ধানে নিযুক্ত ছিলাম; বিশেষ 
কারণ খুঁজিয়া পাই না, অথচ বাক্য ব্যয়েরও ক্রুটি নাই। 
এবার চিন্তা করিয়া দেখিলাম--“আমি ও গুরু” এই দুয়ের 
মধ্যে পার্থক্য কি? দেখিলাম--আমি একট অস্থির 
প্রবাহের ফল--প্রতিনিয়ত প্রবল বেগে আবর্তথমীন | 
গুরু, যেরূপ সৃন্মমতম সুন্গন ক্রিয়ার অবস্থা, যে অবস্থা 
প্রতিনিয়ত ব্রন্মের সহিত সংযোগ বিয়োগ হয়, উহ! 
আমার জ্ঞানে ধারণ। হয় না। বঙ্গ-জ্ঞানই গুরুর একমা,ন 
জ্ঞানের বিষয়; আমার জ্ঞানের বিষয় দৃশ্/মান জগণ্ 
যাঁহ৷ ইন্দ্রিয় জ্বীনের বিষয়। গুরু ইন্দ্রিয়াতীত বিষয় 
আঁমীকে বুঝান; আমি ইন্দ্রিয়-জ্ঞান দিয়া ইন্দ্রিয়াতীত 
বিষয় বুঝি। কাঁধেই উভয়ের মধ্যে জ্জান-গত পার্থক্য ও 
জ্য় (বিষয়) ভেদ । 

যাহার আর রকম-ভেদ নাই-_-যেখানে আর কোন 
রকমই নাই - তাহা রকমে রকমে বুঝাইতে গেলেই বিষয় 
আসিয়। পড়ে। বিষয় বাদ দিয়া আর কোন রকমেই 
“বিষয়ী-আমির' বুঝিবাঁর অধিকার নাই। তাই আজ 


পূর্ণানন্দ স্বামীর পত্রাবলী । ১৪১ 


আমি তোমাকে বলি যে-_আমি যখন বিষয়ী--বিষয় ভিন্ন 
আমার ধারণার বিষয় নাই-ধারণা করিলেও বিষয়- 
বুদ্ধি দ্বারা বিষয়ানুরূপই গুক ও গুক বাক্য ধারণ করিয়। 
থাকি-_-যষে অবস্থায় কিছুতেই বিষয় ত্যাগ করিতে 
পারি না- সেই অবস্তায় অন্য বিষয় বাঁদ দিয়া, গুক'টাকেই 
আমার বিষয় করিয়া নেওয়। সর্ববতোভাবে কর্তবা। 
তদবস্থায় “গুক' ভিন্ন যেন অন্য অবস্থা ন। থাকে; এরূপ 
ন| হইলে কিছুতেই বিষয়ের হাত হইতে রক্ষা পাইবার 
উপায় নাই। এই আমার শেষ সিদ্ধান্থ। 

এইজন্য আমার শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধের বিষয় 
ক । আমার আহারে, শয়নে, উপবেশনে, জাগ্রতে, 
স্পনে--গুক ; ক্ষ পিপাসায় আমি গুবর কাছে চাই। 
আবশ্যক বোধ আসিলেই,গ&কর নিকট আবশ্যকীয় জিনিস 
চাই; গুকই দাতা, আমি গুহীতা। আমার সর্ববীবস্থায়, 
সর্বব বিষয়ে গুক না থাকিলে, যেস্থলে গুরু ছাড়া অন্য 
বিষয় থাকে সেই স্থলেই আমি আমার মত।_ এই হেতু 
প্রত্যেক ব্যাপারে শিষ্যেরা গুকর আদেশানুবন্তী হইয়। 
চলিয়াছেন; এতত্তিন্ন আমার আমিত্ব-বিলোপের অন্য 
উপায় নাই। গুরু ছাড়। আমার অভিমত থাকিলেই 
সেখানে আর গুক-বাক্য নাই--আমার আমির মত প্রবল; 
তখন গুরুর উপদেশও আমির মতই বুঝিব এবং আমি 
অনুরূপই কাম্য হইবে-_-ইহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। 


১৪২ পূর্ণানন্দ স্বাধীর পত্রাবলী | 


ভাল-মন্দ,স্থান-অস্থান, পাত্রাঁপাত্র,যে কোন বিষয়ই আমির 
জ্ঞানানুসারে করি, তখনই আমার সব জাগিয়া উঠে। 
অতএব তোমাকে শেষ কথা এই বলিতেছি_যদি 
পার হওয়। একান্তই বাসনা থাকে, তবে সর্পবব্যাপারেই 


গুরুকে বসাইয়। সব কর; নচেছ 'আমি-ব্যাধি' নাশ 
করিতে বিধিরও অগ্য বিধি নাই । 

আশ্রমে সকলেই 'আমাকে' ঠিক রাখিয়া 'আমির' 
বিবেচনা ও ধারণানুরূপ গুরু-উপদেশ শোনে-_ইহাতে 
আমিহের কিছু মাত্র খর্ববতা সাধন হয় না--হইবেও মা । 


নিঢেজর অভিমত মত চলিয়া অচ্জ্ধের ০ষমন লগ্ন 
নগর দেখিবার স্পুহ! কিডুততেই ফলবভী হয় না; 
সায়াোঢহ-অন্ধ জীঢবর সইকপ “আসমি-ত্ভানে, 
আমি ত্হানানুক্ধপ ব্যবহার, কিড্ুতেতেই ব্র্ষ- 
ত্ভানও লাভ হইতভ পাতের না । প্রঢভ্যক কারন, 
প্রত্তোক ব্যাপান্রে, এসন কি প্রভি শ্রীঢস-- 
আমার নিজক্র ভ্যাগ করিয়া গুরুর সভ গ্রহণ 
সন্ত্রতভান্ডাতব কণুব্য। তকেবল তষ সকল 
ব্যাপার আমির জ্ভাঢেন সম্পল্প হয় না-স্বতই 
প্রক্কাতিবণ্শে সম্পন্ন হয়, সই সব ব্যাপারে গুরুর 
আদেশ অশপক্ষা করে না। ষখাঢন 'আমিত্ত' 
কাতর্যযর প্রযোজক, তসইখাতনই “গুক্রর” আদেশ 
অতপক্ষনীয় । 


পূর্ণানন্দ স্বামীব পত্রাবলী | ১৪৩ 


বঙ্গাব্খ_ ১৯-১০ ১৮] (৫৭ ) [স্্ 

হঠাৎ--মহামুনি মার্কগেয়ের সুন মনে পড়িল। তিনি 
যে নৈশাম্পীয়নকে ভেদ-চ্ঞানের হেত ও জগত্-ক্রিয়াময় 
না বুঝিবার কাঁংণ বুঝাইয়াছেন, আমি আজ তাহাই 
চিন্তা করিতে ছিলাঁম। দেখিলাম_এজগণ্ড মা 
এক ব্যক্তি বা এক বস্তু-নিজ শক্তি-গ্রভাবে অনন্থ- 
প্রকারে-_মনন্ত-পদীর্থবপে বিকাশ পাইয়া, অনন্ভ-খেলা 
খেলিতেছি । এক বাপঞ্তির বা এক বস্ক্ুর শক্তি-গুভাবে 
অনন্ত না বুঝিয়া পখক পথক বোধ বা তেদ-জান 
আসাতেই যাতনার কাঞ্ণ হইয়াছে । এই ছেদ-জ্ঞানের 
কারণ-- বিভিন্ন বস্কু বলিয়া ধারণ; বিভিন্ন বস্থ ধারণার 
কারণ-_সুন্মম ও স্ুল এবং দেশ-কাল-জ্ঞান। একটা 
বস্তই ক্ষিত্যপ তেজ মকদ্ধোম এই পাঁচ একারে বিভক্ত, 
আবার এই পাঁচ প্রকার হইতেই অনন্ধ প্রকার । স্কুল ও 
সঙ্গম হেত বাঁধু, তেজ, জল, মুন্তিকা ইহাদের পৃথক 
অর্থাৎ বাধুটা কেবল শব্দে দ্বারা ও হকের দ্বারা অনুভব 
করিতেছি ; তেজ, জলাদি- শব্দ, ₹ক ও অনাঁন্গ ইন্দিয় 
দ্বারা বুক্তেছি । এই বুঝিবার ভেদেই আমরা উহাদিগকে 
ভিন্ন-বোধ করিতেছি এবং ভিন্ন বোধ হইতেই সুখ-ছুঃখ, 
হর্ষ-ব্ষাদ, আস্ি-অনাঁশক্তি এভৃতি নানা প্রকার 


১৪৪ পূর্ণানন্ন স্বামীর পত্রাবলী | 


ভেদ্ব-বোঁধ জন্মিতেছে এবং এই ভেঙ্দ-্ঞাীনই সমস্ত 
যাতনার কারণ । 

আমর! ব্যক্তি বিশেষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের, অর্থাৎ চক্ষু, 
কর্ণ, নাসিকা, জিভলা, ত্বক ও মজ্জা, মাংস, রক্ত, অস্থি, 
পপ্তরু, নখ, চল ইত্যাদির প্রকার ভেদে নান! প্রকার 
দেখি; বাস্তবিক পক্ষে সেই ব্যক্তির কোন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের 
জন্য হ্র্-বিষাদ কোনও ভাবই গ্রকাঁশ করি নী। কোন 
অঙ্গ প্রত্যঙ্গের হানিতে সেই ব্যক্তির জণাই দুঃখ প্রকাশ 
করিয়া থাকি ; এ বান্তি ভিন্ন কোন বিশেষ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের 
সহিত আমাদের বিশেষ কোঁন সম্বন্ধ নাই । বিশেষ _ 
প্রত্যেক অঙ্-প্রঙঙের দ্বারা এঁ ব্যপ্তিকেই নির্দেশ করি, 
তদ্ডিন্ন অঙ্গ বিশেষকে ধরিয়া শরীরকে বাদ দেই না। 
অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বিশুমতা হেতু বিভিন্ন বস্তরতেও আমাদের 
লক্ষ্য থাকে না। অশেক সময়ে হাত-পা-মুখ-টল ইত্যা্ি 
দারা ব্যক্তি বিশেষের পরিচয় করি ও সেই ব্যক্তিকেই 
উল্লেখ করি। স্থূল ভাবে সমগ্র দৃষ্টিতে যেমন কাহীকেও 
বিশ্বনাথ বলি, সৃক্ষন দৃষ্টিতে হাত-পা দেখিয়া ও শব্দ 
শুনিয়াও তাহাকে বিশ্বনাথই বলি, এ এঁ অঙ্গের পরিচয় 
করিয়া ব্যক্তি বাদ দেই না। সেইবপ বদি ব্যক্ত- 
বরহ্ষাণ্তকে দেখিয়। প্রত্যেক অবস্থায় সেই ব্রক্মেরই 
পরিচয় করিতাম, তাহা হইলে এই ভেদ বুদ্দি-জনিত 


পূর্ণানন্দ স্বামীর পত্রাবলী। ১৪৫ 


পৃথক ব্যক্তি বা বস্ত-জ্ঞানে যে আসক্তি-অনাসক্তি রহিয়াছে, 
তাহার কিছুই থাঁকিত না, এবং তজ্জন্য হ্থখ-দুঃখও 
থাকিত ন|। 
পক্ষান্তরে-এই যে জন্ম-মৃতু-ব্যাধি-আরদি-জনিত 

যাতনা,তাঁহা কেবল ভেদ বুদ্ধিতে'পৃথক ব্যক্তি ও বস্ত্জ্ঞান 
হইতে ভোগ করিয়া থাকি । পৃথক বোধ ন! থাকিলে যে, 
অনিত্য বস্ত্র অবস্থান্তর ও বপান্তরেও, সরূপাবস্থার 
অবস্থাস্তর ও রূপান্তর হয় না তাহার জন্য ছুঃখের কারণ 
থাকা কি সম্ভবপর? আমাদের এই ভেদদ-বুদ্ধির বিশেষ 
কারণ এই যে, আমরা সীমাবদ্ধ হইয়া, সীমা-বিশিষ্টজ্ঞীন 
নিয়। বাস করি; ব্রন্মের অনন্ত ব্যাপকতা এই জ্ঞানে ধারণ! 
করিতে পারি না। ন্দৃতরাং তম্মুলেই দেশ-কাল ভেদ হয় 
এবং দেশ-কাল-ভেদ হইতেই এস্থানঃ ওস্থান, এসময়, 
ওসময় জ্ঞান আসিয়া, ক্রমে এটা, ওটা, পৃথক বস্ত্বজ্ঞান 
আনে। এঁ পুথক বস্তুজ্ঞানের মূলে স্কুল-সৃদ্দন-ভেদে 
পৃথকত্বের গাঁ জন্মায়। 

তুমি আর আমি প্রথমতঃ--কলিকাতা ও জগত্পুর এই 
দূরত্ব বোধ হইতে প্রথম পৃথক বোধ, পরে স্মুল-সৃক্ষ-ভেদে 
এই দূরবের অবচ্ছেদে নান পদার্থের বোধ জন্মে, 
এতদ্বারা পৃথকত্বের অত্যন্ত গাঁড় জন্মাইল। বিশেষ২_ 
১৩ 


১৪৬ পূর্ণানন্দ স্বামীর পত্রাবণী। 


সীমাবদ্ধ-জ্ঞানে ইন্দ্রিয়ের অপ্রত্যক্ষতাহ্ত্রে সম্পূর্ণরূপে 
ভিন্নতা-বোধ আসিয়া ক্রমে পৃথক বোধ হুইতে যে সব 
অবস্থার উৎপত্তি করিয়াছে, সে সব জন্মাইতে লাগিল ও 
চিন্তা-ভাবনা, ভাল-মন্দ আবির্ভাব-তিরোভাব ইত্যাদি 
নানাবিধ ভাব আসিয়া আমাকে ব্যাকুল করিয়! তুলিল ও 
নান! যাঁতনার কারণ হইয়! উঠিল। মুতরাং সর্বাবস্থায় 
কেন এক পদার্থেরই অনন্ত প্রকার বিকাশ ও অনন্য 
ভাবে আবার বিলয় ; ভাল-মন্দ সমস্ত জ্ঞানই কেবল সেই 
এক পদার্থ নিয়া, ইত্যাকার চিম্তা ও ত্তা ও অনুধ্যান শা থাকিলে, 
মায়া-মোহের হাত এড়াইতে জীবের কোন উপায়ই মাই ্ 
তবে ক্রিয়ার খর্ববত। সাধিত হইয়া-_ক্রিয়ারহিত অবস্থা 
হইলে- দ্বিতীয় পদার্থ, জ্ঞানকে অধিকার করে না 
তদবস্থায় এই সব চিন্তাও আসে না। 

আজ ভে-বুদ্ধি নিয়া, বিচ্ছিন্ন অবস্থায় তোমাকে 
অপূর্ব উপাদেয় সূত্রের বিষয় লিখিলাম সাক্ষাৎ হইলে 
এই বিষয়টি_-“মোহ্‌ কি ভাবে উৎপন্তি হইয়াছে, তাহা 
বিশেষ করিয়। বুঝাইয়া দেওয়| হইবে। 





পূর্ণানন্দ স্বামীর পত্রাবলী । ১৪৭ 


বঙ্গাব্দ ১৯১৩-১০-১৮] (৫৮৮ ) [স্ 


আমি ক্রিয়া-প্রভাবে ক্রিয়ানুরূপ জ্ঞান নিয়া, একই 
অনন্ত হই। ক্রিয়া বা শক্তির পরিবর্তনের সঙ্গে-সঙ্গেই 
আমার পপ্রিবর্তন। ক্রিয়া-রহিত অবস্থায় আমার বাহা- 
জগতের কোন জ্ঞানই থাকে না ও বাহ-জগৎ থাকে না । 
ক্রিয়া-পার্থক্যহেতু যেমন আমার চক্ষু, কর্ণ, নাসিক, জিহবা, 
স্বক্‌, অস্থি, পঞ্জর, নখ, ঢুল, নাঁড়ী, ফুস্ফুস্‌ ইত্যাদি বিভিন্ন 
আকারের বস্ত্র ও বিভিন্ন ক্রিয়ার যন্ত্র--তেমনি আবার 
ক্রিয়া-ভেদে আমার ভাব,বুঝা-বুঝি, দেখা-শুনাদি সমস্তেরই 
ভেদ হয়। শ্ততরাং শক্তি বা ক্রিয়াই আমার জ্ঞান বা 
যতকিছু পার্থকোর হেত । সংসর্গ বা বস্ক-মূলে আমার ষে 
জ্ঞানের তেদ হয়, তাহাও ক্রিয়াগত ' বৈষম্য ভিন্ন আর 
কিছুই নয়। সর্বাবস্থায় আমি “গরুতে না থাকিলে 
আমাতে নুখ-দুঃখ, হর্-বিষাদ,। শোঁক-মোহ সকলই 
বর্তমান । 

আমি ০ষ দেখি-শুনি, বলি-চলি-_ সকলই 
ভ্রিয়ার শক্তি; আমার আভ্স-পরও ভ্রিস্সার 
শভ্ভিতেত বুঝায় । জগ ভ্রিয়ারই সফল, স্তরাং 
ভ্রিয়ায় থাকিতেল জগণ্ড থাকিতে | ক্রিয়া বগুমান্তন 
চাক, কাণ, নাক, ইভাদি ত্ভাতেনজ্দ্রিয়ের ত্রিল়া 


১৪৮ পূর্ণানন্ স্বামীর পত্রাবলী। 


কৌশল করিয়া রোধ করিতে ও, আমার মঢন 
জগ থাকিতে! সুতরাং হয় ক্রিয়ার খন্ব তা সাথন, 
না হয় ০ষ দেতহে ক্ক্রিয়ার সুক্্লাদপি সুষ্গ্লাবস্থা। 
তদ্দেহের অনুধ্যান অর্থাৎ “গুরু-চিন্তা? 
আবশ্যক; অথব! ভরিয়া বর্তমান রাখিয়া না 
পারি, সটহ্বব ভ্রিয়ার ফল এবং এক 
পদাথ০কই অনম্ভ বুঝিততছ্ি, অনুধ্যানের দ্বারা 
ঞ ধারণ! দৃঢ় কর। উচিত । অথণত যদি “গুরু-গুরুঃ 
করার শক্তির অভাব হয় কিন্। “মূল-মন্ত্রু-মুলও 
ক্রিষ্লার খন্রত। সাধন করিতে অক্ষম হই, 
তদবস্থায় এই ক্রিয়াময়-জগঞ্খ কেবল এক 
আচদ্ধরই ভিয়! প্রভাব অনন্ত প্রকার বুঝাইঢেতিচ্ছে 
প্রত্যেক অবস্তায় এই অন্ুধ্যান রাখ! কতব্য | 
ইহ। ভিন্ন খষির! অন্য উপায় কিছু করেন নাই | 


পুর্ণানন্দ স্বামীব পত্রাবলী। ১৪৯ 


বঙ্গান্দ_-৭-১১-১৮ (৫৯) [সু 


জগতের ঘত পরিবর্ঠন সমস্তের মূলে ক্রিয়া; আবার 
সেই ক্রিয়ার ফলই শব্দ, স্পর্শ, বপ, রস, গন্ধ; আবার 
শব্দ-স্পর্শবপ-রস-গন্ধের ভেদেই সকল ভেদ। ম্থৃতরাং 
আদশ বা! অনুধ্যানের বিষয় যেবপ হইবে, আমাকে 
সেইবপ হইতেই হুইবে। অনুধ্যানের ভারতম্যে 
আমাদের ক্রিয়ার পার্থক্য হয়; অর্থাৎ অভিনিবেশ- 
পূর্ণনক অনুধ্যান অথবা চঞ্চল অবস্থায় ক্ষণিক অনুধ্যান 
ইতাাদি প্রকার-ভেদে, বস্তুর ক্রিয়ামুবপ ক্রিয়ার ভেদ 
হয়। মোটকথা _ষে বস্তু আমি অনুক্ষণই চিম্কা করি, 
সেই বন্ড অহ্রপ আমার সমন্ুই হইবে) তবে নেক 


কলে দেখা যায় যে আমার চিন্তা বা অনুধ্ানকে অপেক্ষা 
ন] করিয়া, কতকগুলি বিষয়ে আমাদের স্বতই অনুধ্যানের 
স্পহা আসে; যথা $- আহাধ্য বস্তু, স্্রীপুকষাদির 
চিন্তা। কিন্তু দেখ! যায় যে প্রাণীবর্গের মধ্যে আহারের 
তেদ আছে; ইহার কারণ পূর্বব জন্মের ক্রিয়ানুবপ ক্রিয়া 
আমাদের দেহে বর্তমান। এই জন্যই স্ব স্ব প্রকৃতি 
অনুসারে বা ক্রিয়ামুসারে-আমরা আহাধ্য বস্তু 
অনুধ্যান করি ও আহার করি। কিছু ইহাঁও দেখা 


১৫৭ পূর্ণানন্দ স্বামীর পত্রাবলী । 


যায় যে, আমাদের প্রকৃতি অনুরূপ আহাধ্যের যেখানে 
অভাব, সেখানে একেবারে আমার প্রকৃতির বিপরীত 
নয়, এরূপ অন্য পদার্থ দ্বারাও প্রকৃতির অভাব পূরণ 
করিয়া থাকি। ইহাঁও দেখা যায়_যে বস্তু আমরা 
কোনরপে প্রত্যঙ্গ করি নাই, তজ্জন্য আমাদের কোনরূপ 
ভাব বা! ক্রিয়া! অর্শে না। আবার যেই প্রত্যক্ষ করিলাম, 
অমনি সেই বিষয়ের ভাল-মন্দ সষস্ত আমার মধ্যে আসিয়া 
তদবিষয়ক জ্ঞান জন্মিয়া আমাকে আর এক রকম করিয়। 
তোলে। সুতরাং যেই আমি গুরু বা গুরু-ভক্ত-জিনিস 
ভিন্ন অন্য বস্তুর অনুধ্যান করি, তখন আর আনার. 
অন্যানুরূপ না হইয়! থাকিবার যে! নাই। 

মোটকথা-_বুঝ, থাকিলে বোধ্য বস্তও থাকিবে এবং 
বোধ্য বস্তু অগ্ুবূপ আমার প্রকৃতিতে সব থাকিবে। 
অতএব চিন্তা করা উচিত বুঝতে হইলে কি বুঝ 
উচিত। 
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ক % % অনেক চিন্তা করিয়। দেখিলাম--আমি একটি 
বহুরূপী; ঠিক বভুরূপী। যখনই যেরূপ অবস্থায় বা 
যে ব্যাপারে যোগ হই, তখন আমি ঠিক তাই; আমার 
এখন নির্দিষ্ট স্বরূপ অবস্থা নাই । আমার অনন্ত অবস্থা ; 
অনন্ত অবস্থার সংযোগে--প্রকারও অনস্ত হইতেছে ; 
শুতরাং লোকের পক্ষে আমাকে ধরা, চেনা, বুঝা 
একেবারেই অসস্তব। আমাকে বুঝিতে গেলে, আমার 
কোন্‌ অবস্থা স্বরূপ অবস্থা তাহা! কি বুঝিবে? জীবের 
পক্ষেও ভীষণ বিপদ্দ। আনন্দ-নিরানন্দ বা হর্-বিযা্, 
লোভ-মোহ নানা ভাব-বিশিষ্ ব্যক্তির স্বরূপ-ভাব কি; 
ভাবিতে ভাবিতে দেখিলাম--বিভিন্ন বন্থতে বা বিভিন্ন 
অবস্থায় বা ভাবে সংযোগ হুইয়া বা অনুধ্যান করিয়। 
এই বিভিন্ন অবস্থার উৎপত্তি হুইতেছে। কেবল আমি 
যখন “গুরু' ভাবি বা “গুরু বুঝি, তখনই আমাকে সকলে 
এক ভাবে দেখে--তখনই আমাকে যেন আর বহুরূপী 
মনে করে না। 

ভাঁল,_-আমি যে মা, বাবা, ভাই, বন্ধু, দাদা, নাতিন্‌, 
নাতি, নাতি-বৌ, পিসি, মাসী ইত্যাদি কুটুন্বের সঙ্গে 
সংযোগ হুইয়। কুটুশ্বিতা করি এবং আত্মীয়তায় গলিয়। 


১৫২ পূর্ণানন' স্বামীর পত্রাব্লী । 


গিয়া হরে-রাঁম হরে-রাম করি-_বাবা ! সেই মৃদ্ভিটি তুমি 
কেমন সুন্দর দেখ? আমাকে লিখিয়া জানাইবে। 
আবার যখন দীন-বন্ধু - অনাথ-বন্ধু বলিয়া চীৎকার করি 
অথবা অমুক, অমুক করিয়া পাগল হইঈ-এই তিন মৃত্তির 
কোন মৃক্তি তোমার পক্ষে মধুর, তাহা জানিতে চাই। 
১০৮০৭ , সেই মুর্খ ছুর্ভাগার কি শাস্তি স্ভবপক? যে, গুরু 
ভুলিয়। অন্য বাঁসনায় কাজ করে,_সে, যাহাই করুক 
না কেন, তাহার পরিণাম গরল। তাহাকে কি যাইবার 
দিনে অনুতাপানলে দগ্ধ, অথবা মায়ামোহে মুগ্ধ হইয়। 
হা হতোহস্মি করিতে করিতে যাইতে হইবে না? যে, 
গুরু ভিন্ন অন্য বিষয়-ব্যাপারে লিপ্--তাহার কি 
পুনব্নারুত্ডি হইবে না? যে, "গুক'ভাবন। দ্বারা সমস্ত 
ভাবের অভাব না" করিয়া নিজের শ্ররূপ ভুলিয়া গিয়। 
--ভব ভাবে উন্মন্ত হইয়া_ভন-বাঁসনা নিয়া ইহ জগৎ 
পরিত্যাগ করে-যে, গুক-চিস্তা-রহিত হইয়া সর্বদা 
কন্ম ও জ্ঞানেন্দড্রিয় দ্বারা ইতন্ততঃ পরিচালিত হইয়া 
ভ্রমেও এই নশ্বর শরীর যে, অলক্ষিত ভাবে, অনিশ্চিত 
কালে ধ্বংসশীল, তাহা চিস্তা করিয়া দেখে না--সে, 
মৃত্যুশধ্যায় শায়িত হইয়া-হায়! কি করিলাম, 
কোথায় যাইব--ইহা ভাবিয়া কি আকুল হইবে না? 
ষে, গুরুকে ভুলিয়া ইন্দ্রিয়-স্থখাভিলাধী আত্মীয়ের 


পূর্ণাননদ স্বামীর পত্রাবলী | ১৫৩ 


আতীয়তায় বদ্ধ--সে কি, অন্তিমের দিনে সেই আত্ীয়- 
বিচ্ছে-জন্যা অপার ছুঃখ ভোগ করিয়া যাইবে না? 
যে, গুরুকে ভুলিয়া বিষয়-স্ুথ সম্ভোগ-তত্পর হয় এবং 
উত্তরোত্তর ' বন্ধিত ভোগ-স্পৃহা দ্বারা ঘোর মোহমুগ্ধ 
হইয়া! পড়ে-_সে কি, অকাঁল-মৃহ্য-রূপ আসম্ম বিপদ্কে 
আগিঙ্গন করিবে না? বাবা! সব অবস্থায়ই দেখি যে, 
গুরু ভুল হইলেই যে-ভাবে, যে অবস্থায়, ষেকাধ্যই করি 
না৷ কেন, কেবল অন্ধকার ও হ1! হতোহস্মি; হাতড়াইয়। 
ধিনাতিপাত করিতে হয় এবং আদর্শ বা অনুধ্যানের 
বিষয়ের দৌষ-গুণ অনুসারে দৌষ-গণ ও সুখ-দুঃখ ভোগ 
করিতে হয়। যে অবস্থায়ই থাকি না কেন, যে কার্ধ্যই 
করি ন! কেন, _কর্ণধার-বিভীন নৌকা যেমন যে-ভাবেই 
চালান ষাউক-চতুষ্পীর্থেই ঘুরিতে থাকে» _গুরু-জান- 
বিহীন জীবও' সংসারে যে-ভাবেই থাকুক বা যে-কাধ্যই 
করুক, তাহাকে ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতেই হইবে। 
বাবা! আজ কাল কেবল অমুক চিন্তার বিষয় নয় 
বলিয়াই, চিঠিখান! তোমার মত হুইল না। সংসার নিয়! 
চিন্তা করিয়াই এই সমস্ত কথা হইল, খালি “গুরু-গুরু' 
হইল না। সর্ববাবস্থায়ই গুরু, সর্বে্বোপদেশেরই সার 
গুরু ; গুরু ছাড়িয়া যাহ ভাবি তাহাই লঘু, ইহ! "মার 
বুঝান হইল না। 


১৫৪ পূর্ণানন্ন স্বামীর পত্রাব্লী। 
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আমার দীন-বন্ধুরে ! তুমি বসে মম হদয়-মাকে, 
হৃদয়ের ধনে দে বলে। 
নিদ্দারূণ কলি কালে, তুমি না দিলে ব'লে, 
কিছুতেই ভুল ঘুচে না, অনাথ-শরণ, 
জীব যে রয়ে যায় ভুলে ॥ 
এবার না বল যদি, বিধির বিধি ঘুচিবে ভুলে, 
হবে না বাক্য রক্ষ, দেও হে ভিক্ষা, 
দীনেরে নেওহে নাথ কোলে ॥ 


গক-দক্ষিণ। দ্রিতে, বসন" হ'তে হবেনারে আর, 
ঘুচিবে আশা-তুরসা সব নিরাশ, 
সার কেবল শুধু হাহাকার 
তুমি সর্বদাই সংবাদ জানিতে চাও; তাই আজ 
উপরের লিখিত গাঁনটিতে তোমাকে সংবাদ দিতেছি। 
কহিবার কিছু নাই, বলিবার কিছু নাই, তবু বল--বল 
বল। কহিবার, বলিবার, দেখিবার, শুনিবার কেবল 
এক গুরু; এই এক শব্দ আর কতবার কহিব? কই 
আমি ত তেমন রুচি বা প্রকৃতির লোক নই যে, কেবল 
গুরু-গুরু-গুরুই কছিব, গুরু-গুরু-গুরই করিব। যত 
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করিব ততই উন্মাদ হইয়! আরও করিতে ইচ্ছা হুইবে। 
যে, আত্মীয়তা -কুটুদ্ঘিতা খেঁজে-_যা'র মা, বাবা, ভাই, 
বোন্‌, স্ত্রী, পুত্র, কন্যা ইত্যাদি বর্তমান ; যা'র ঘর, দরজা, 
বাগান, বাড়ী; যা'র গরু-বাছুর, ঘোড়া, গাঁড়ী--তার 
কিআর এ গুরু-গুর শব্দ করিবার অবকাশ থাকে ? 
বিশেষ আমার মত অথবা! আমার মন মত শব্ঘ ফেলিয়া, 
মনকে বিনাশ করে ষে--তা'র কথা মন কেন বলিবে ? 
মন যাহা হইতে উত্তব, যাহা দ্বার। পরিপুষ্ট, তাহাকে 
ছাঁড়িয়৷ --যত-কর্তৃক ক্ষীণ, ছুবর্বল ও অভাব হয়, তাহার 
নাম করিবে কেন? বাবা! আর ত গুর-গুরু' করিতে 
পারি না; করিতে লজ্ভাঁও করে, কারণ কতবার 
€গুরু-গুর করিলাম; কই আমার কথায় ত কেহ গুরু- 
জ্কান লাভ করিল না । 

বুঝেছি, বুঝতে আর বাকী নাই; বিশেষ-আজ 
'সাঁপুন করিয়াছি, অতিশয় নেশ।-_তাই দিশ। পাইয়াছি, 
আমার গুরু-জ্ঞান হয় নাই। অজ্ঞানের দ্বারা জ্ঞান 
লাভ কি সম্ভবপর ? “বিশা' আমার দিশা জন্মাইয়া 
দিয়াছে । “বিশ ত দিশার জন্যই গুরু-গুর শুনিতে 
চায়। আমি বে-দিশা, তাই “বিশার' দিশা জন্মাইতে 
পারিলাম না। তুমি আমার প্রীণ, তুমি আমার সর্ববন্য , 
আমি তোমার জন্য অস্থির ও পাগল, তবুও তোমার 
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গুরু-জ্বীন হয় না? আমি পাহাড়ে থাকি, আমার প্রাণ 
তোমার কাছে কলিকাতায়। তোমার গুরুর দিব্যি, তুমি 
একবার চক্ষু বুজিয়৷ গুরু' বলিয়! প্রাণ খুলিয়! দেখ দেখি । 
তুমি আমাকে ভুলিয়া গেলে, আমি এক মৃহর্ভও এ-ভারতে 
থাকিব না; বিদ্যুত বেগে ধাবিত হইয়া ম্েচ্ছ দেশে গিয়। 
জন্ম গ্রহণ করিব। গুরু প্রাণ দিয়াও প্রাণ না পাইলে 
গুরুর কোন শক্তি নাই ; ইহা এই কলিতে প্রমাণ হইয়া 
ম্নেচ্ছাচার পরিপূর্ণ হইবে । 

তোমার চেয়ে প্রিয় জিনিস এ-সংপারে বর্তমীন মাই , 
তোমার দিব্যি, আমি গুরু-তব কিছুই বুঝি নাই , তবে 
ম।' থাকিতে ও মা'র অভাব হওয়ার পরেও-মা'র কথ 
মনে হইয়া এইটুকু বুঝি যে--প্রাণ বিনিময় করিয়াও বুঝা 
যায় না।-_-“দয়াল -গুক-ধন তারে কি লাগুল (নাগাল) 
পাব,” কবে রাজা পায়ের নুপুর হয়ে আমি চরণে বাজিব” 
...এই গান - মা, জগতের সকল সম্বন্ধ পরিতাগ করিয়াও 
গাছিত। ইহা! দ্বারা ঝুবিতাম--জগতের সকল সম্বন্ধ 
ত্যাগ হইলেও গুরুকে বুঝা যায় না। পরে বুঝিলাম-- 
শরীর-জ্ঞান-পরিশৃন্য না হইয়া, তাহাকে বুঝা যায় না, 
এই বুঝিয়া মা দেহত্যগ করিল । 

বাব! আমি তোমায় কি করিয়া বুঝাই ? ওবে তারে 
ছাড়া অন্য বুঝিলে বুঝ আর খুচিবে না--এই বুঝিয়াছি। 
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বুৰ অনস্ত,--আমারও অনন্ত জন্মের কারণ ঘুচিবে না। 
বুঝ, অভাব না! হইলে যখন বুঝা-বুঝি ঘোচে না-তখন 
বুঝ, থাঁকিতে, বোধ্য-বন্তুর অভাব হইবে না। স্ৃতরাং 
বুঝ, থাকিতে “গুরু বুঝা। যায় না, বুঝানও ঘায় ন1। 
গুরু বুঝটা বুঝের অতীত জিনিস; যেহেতু--গুরু 
বুঝিলেই বুঝা ঘোঁচে। অতএব গুরু বুঝাটাকে বুঝ 
বলি না। ন্যায়ের সৃত্রে_-ষে পদার্থ ষাহার অভাবকারী, 
মে তাহা নয়। এখন ঘোর নেশা, এই নেশার প্রবল 
অবস্থা থাকিতে আর বুঝা-বুঝিটা ভাল লাগে না।-- 

কেবল গুরু-গুরু বল, নৈলে মন ঘুচবে না৷ ভুল। 

বলাবলি ছেড়ে দিয়ে, কেবল মন বল একই বোল । 

গুরু বলে কাদ না মন, যদি আপন! চাওরে ভাল। 

গুরু ভূলে ঘট্লে। ভূল, ভূলে ভূলে চিরকাল গেল। 

ক্রমে কাল নিকট হ'ল, ওরে শেষের উপায় 

কি হু'বে বল? 
'বসনেরি” কম কল, “বিশ্বনাথও' বিরূপ হ'ল। 
“বিশা' বুঝেই দ্িশ! গেল, রব এ-ভবে আর কতকাল ? 
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বজাব--১৬ ১১-১৮ (৬২ ) নু 


লিখিয়াছ -'সর্বাঁবস্থীযই গুরুর অপাব। করুণ দেখ ১ 
আর লিখিয়াছ-_-মোহের কি অপার মহিমা। আজ 
তোমার এই দুই কথ ধরিয়াই তোমাকে অনেক বিষয় 
বলিবার আছে। আমি আমার প্রকৃতি অনুরূপ আলাপ, 
ব্যবহার ও আবশ্যকীয় বিষয় পাঁইলেই সন্তুষ্ট ও ককণ! 
বুঝি | দ্বিতীয়তঃ--আমার প্রকৃতির বিপরীত ব্যবহারকেই 
কষ্টকর ও নির্দিয়তা বুঝি । কগ্ন-বালক পিতা-মাতার 
নিকট রোঁগ-বুদ্ধিকারক কু-পথ্য পাইলেও মা'র ভালবাসা 
অনুভব করে ও সন্গুঠ থাকে । প্রকৃতপক্ষে, এমতস্মলে 
পিতা-মাতার ব্যবহার বালকের প্রতি প্রকৃত দয়! ন! 
হইয়া নির্দিয়তা এবং অকাল মৃত্যুর কারণ হয়। এতাদৃশ 
মুর্খ দুঃশীল পুজকে পিতা-মাতা সংশোধন করিতে চেষ্টা 
ন1 করিয়। আদর দিলে--সে দয় বুঝিলেও, বাস্তবিকপক্ষে 
শত্র অপেক্ষাও তাহার অনিষ্ট করা হয়। অপরপক্ষে_ 
যে পিতা-মাতা রুগ্ন-পুজ্রকে, পুত্রের প্রাণের অনিষ্ট 
আশঙ্কা করিয়া, কিছুতেই কু-পথ্য দেয় নাও তিক্ত কষায় 
প্রভৃতি ওষধ, তাড়না করিয়া ভক্ষণ করায়, তাহারাই 
প্রকৃতপক্ষে দয়ার কাধ্য করিয়া থাঁকে--যদিও বালক 
সেইরূপ ব্যবহারকে কষ্টদায়ক বলিয়া মনে করে। দ্ুঃশীল 
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মূর্খ পুক্রকে পিতা-মাতা ম্ু-শিক্ষা দেওয়ার জন্য যে 
তাড়না করিয়! থাকে, তাহা ও পুজ্ের পক্ষে পিতা-মাতার 
অপার দয়। বলিয়। স্বীকার করিতে হইবে। মৌহেও 
অনেক সময় পিত'মাতার প্রকৃত দয়াকে নির্দয়তা 
বুঝাইয়া, শির্দয় ব্যবহার্কে দয়া বুঝাইয়া দেয়। স্ুৃতপ্নাং 
পরিক্ষারই দেখা যায় এই যে, দয়া বুঝি উহাও মৌহ। 
তুমি যে মোভের কথা লিখিয়াছ,_-উহা! কোন্‌ প্রকীরের 
মোহ? 

আমি কি প্রকুতই তৌমার্দিগকে দয়া করি, না 
তোমাদের সহিত নির্দয় ব্যবহার করি? যে পিতা 
জানে যে, অরণ্য মধ্যে ব€ুল হিং জন্ত বাস করে, 
সেই পিতার এরূপ অরণ্য মধ্যে পুত্রকে প্রবেশ করাইয়া 
দিয়।--দূরে নিশ্চিন্ত মনে বসিয়। থাঁকাশকি দয়ার কাঁধ্য? 
ভারত জন-শৃন্ত অরণ্য, কেবল হিংজ্র জন্তুর আবাস, স্থান; 
বিন্দুমীত্র স্থান নাই, যেখানে হিংস্র জন্তুর অভাব। কেবল 
এক গুরুর হাদয়ই নিরাময় আনন্দ-ধাম। তবে কি 
তুমি কলিকাত৷ থাকিয়াও গুরুর হৃদয়ে বাস কর? 
'গুরু'র বিশাল উরঃ বা বক্ষ:স্থল জগত্ব্যাপ্ত, চক্ষুত্মান্‌ 
ব্যক্তির! তাহাকে" সর্বত্রই দেখিতে পায়, তা'র পক্ষে 
গুরু ভিন্ন অন্য স্থানাভাব। সে সর্বাবস্থায় গুরুর অপার 
দয়া অনুভব করে। 'পৃর্ণীনন্দ' সর্বত্র গুরু দেখে শা; 
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তাই একথা, ও-কথা, দুশ-কথার মধ্যে গুরু একটা বলে; 
নইলে কেবল গুরু-গুরুই বলিত। তুমিও অহ্নিশ গুরু- 
গুরুই গুনিতে । এক বুঝে যা'র অন্য বুঝা-বুবি-রহ্হিত 
হইয়াছে, সে এক কথা বই অন্য কথা কি বলিবে? 
অন্য বলিবার থাকেই বা কি? 

কবে_-কে আমার হইয়া, আমাকে সেই এক কথা 
বলাইবে, এক কথা বুঝাঁইবে? এক ভাবে থাকিব, 
এক গান গাইব; জগতের যত বিভিন্নতা সব দূর হইবে । 
লিখিয়াছ-“ন1 ভাবিলেও ভাব আসে, না দেখিতে 
চাহিলেও চক্ষু দেখে, না শুনিতে চাহিলেও কর্ণ শ্রণে' 
এ সব, যখন ভিন্ন বোধ থাকে-ভিন্ন-অনুধ্যান থাকে-_ 
দেহে ভিন্ন ক্রিয়া ব্তমীন ততক্ষণ। কিন্তু যখন 
অনুধ্যানের বিষয় এক, ক্রিয়াও এক প্রকার, তখন 
দেখিলেও এ এক দেখে, শুনিলেও এক শুনে, ভাবিলেও 
এক ভাবে । এ সকল রোগেরই একমাত্র ওুঁষধ “গুক' ; 
যেহেতু_-এঁ শব্দে দ্বিতীয় ক্রিয়া নাই৷ 

আমি তোমার রুচি অনুসারেই তোমার হওয়ার জন্য 
ভাই, বন্ধু, স্ত্রী, পুত্র, বাবা, চাঁচা, খুড়া, খুড়ী বলি- এ-কথা 
সত্যই । উল্লিখিত কুটুন্বিতা তোমার মধ্যে অভাব হইলে 
বলি কি ন! তাহা দেখিতেই আমার প্রবল ইচ্ছা । তুমি 
যেমন মোহ বুঝ; বুঝিতে গিয়া আমিও তেমন দেহ বুঝি, 
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বুঝাইতে গিয়া! । দেহ-বোধ রহিত হইলে বুঝাইব কি, 
বুঝাইব কারে ? উভয়ই রুগ্র--তবে রোগের ইতর বিশেষ 
আছে। সান্গিপাতের রোগী গ্রলাগ বকে; উরুস্তম্ত 
হইলে চীগুকার করে; উভয় রোগেই মৃত্যু সম্ভাবনা; 
তবে আসন্সম্বত্যু আর সময় গৌণে মৃত্যু, এইমাত্র 
পার্থক্য । বাবা! তুমি গুরুর অপার করুণ! বুঝিয়া যে, 
শ্রীকৃষ্ণ ও মহামুশি মার্কঞ্চেয় খধিকে এই ঘোর কলিতে 
অনায়াসে টাশিয়। নীচে নামাইলা--ইহাতে একটু ছুঃখিত 
হইলাম। তবে গুরু এই জ্ঞান পরিপূর্ণ হইলে তোমার 
এ সব কথা, একবার কেন জঅহ্অবার বলিবার অধিকার 
আছে। কেননা, 
“গুরুত্রদ্ষা গুরুবিষুণ গুরুর্দেবো মহেশ্বরঃ | 
গুরুরেব জগণ্সর্বং তন্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥৮ 

বস! তুমি আমায় দোতালায় উঠাইয়াছ, তাহাতেই 
মাথ। ঘুরায় ; ইহার চেয়ে উপরে উঠাইলে, পড়িয়া হাত 
পা ভাঙ্গয়া যাইবে । আমি “বসণ'; বসন বলিলেই 
সুখী; উহার উপরে না৷ তোলাই ভাল। আমি বাপের 
আবদারে ছেলে-_চিরকাঁল বাপের কোলে থাকি ইহাই 
আম।র প্রবল বাসনা । বাঁপে আমাকে যথেষ্ট স্মেহ ও 
আদর করিতেন । আমার আশৈশব অভ্যাসের বিন্দুমাত্র 

১১ 
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পরিবর্তন হয় নাই--আমি তাই ভালবাসি। আষি 
অমুক বা অমুকের মত,-এ-কথাঁট। বড় কর্কশ মনে করি। 
তা'র চেয়ে, আমার মত আমার বাবা আপ কাহাকেও 
ভালবাসে না ইহা বুঝিলেই অন্থুষ্ট। একমান পুক্রই 
আমার বাবার অনুধ্যানের শিষয় ; আমাঁপ চিন্তাই চিন্তা, 
আমার কথাই কথা, আম।র শ্ুখেই সুখ, আমার আনন্দে 
আনন্দ; আমাকে ছাঁড়া তাহার আর কিছু বলিবাঁর নাই, 
ইহ ছাড়া আমি কিছু চাইনা। অপরের কথাট' 
বলিলেও ত আমার কথাটা বাধা পড়ে। অপরের 
কথাটা! মা বর্লয়া- আমার শামঢাই গোপাল, সেপাল, 
হড়া, গড়া রাখিয়া ডাকাই শত ভাল হয়। আমাকে বাদ 
দরিয়া একটা ভিন্ন বস্তুর নাম কহিলেই আমার রাগ 
আসে । তুমি যা দেখ, শুন, বল, চপ, সকল অবস্থায় 
আমি না থাঁকিলেই, আমার ভাল লাগে না-রাগ হয়। 
আমার এই প্রসঙ্গটা বুঝিলে কি? 

যে পধ্যন্ত জীবের “গুক-জ্ঞান' “গুরু-গুক' করিয়া 
পরিষ্ষীর রূপে না জন্মিবে, সেই পথ্যন্ত শব্দ, স্পর্শ, রূপ, 
রস, গন্ধের জ্ঞান অভাব হওয়। অসম্ভব । এত কথা 
লিখি--কথার কথায় আছ বলিয়া বা রাখিয়াছি বলিয়া । 
কথার কথা হইতে তুলিয়! আঁনিলে তুমি বা কোথায়_- 
আমি বা কোথায়? কিছুই নাই--কোন কথা নাই। 
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এ কথাটায় একটু ৬য় হয় কি? এ জন্াই হৈ হৈ করিয়া 
অমি এক জন, ভূমি এক জন--এই পার্থক্য, পৃথক শব 
দ্বারা বুঝাইতেছি ও চীৎকার দ্বারা পৃথকত্ব বর্তমান 
রাখিয়াছি। এই হেতুই- দেখা-স্থনা, বলাচলা, এ- 
মোহে অভাব হয় ন। 

আকাঙকা ও আশার চরম কতদূর_চিম্তা করিয়া 
চিন্তায়ও পাই না। চিন্তার ধন চিন্তামণি যেমন চিন্তায় 
অসীম অনন্ত বোধ হয়--আকাঙওকষা। ও আশাও বা বাঁসন। 
অনন্ত অসীম। যেহেত-উভয়ে উভয় ব্যাপ্য ব্যাপক 
বা আধাঁর-আধেয় ভবে অবস্থান করে। মনে বড় সাধ 
ছিল যে, আমার ভ্রিবিধ অবস্থার মধ্যে-'গুরু-গুরু' চিন্তার 
অবস্থাটাই মধুগন মনে করিবা এবং তদ্বারা বুঝিব আমার 
বন্ধনটা অনেক শিথিল হইয়াছে ।' চিন্তা করিয়া 
দেখিলাম-টাঁনায় পড়িয়া “পইড়ান আউল” লাগিয়া 
শক্ত গিরা পড়িয়াছে; খোলা আমার পক্ষে সহজ নয়। 


গর িট 
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সর্বদাই মনে হ্য়_বিষয়ীরা বিষয়-সলিলে নিমগ্ন 
হইয়া জলের উপরিভাগের ব্ষয় একেবারেই অবগত 
হয় নাঁ। তজ্ভগ্তই বিষয়ে বীতম্প্‌হ শহে,_বিষয়ান্ুরূপ 
বাপারে তৃপ্তিবোধ করে; অর্থাৎ যে বিষয়ে থাক 
যায়_তাহার বিপরীত বিষয়ে অন্ুধ্যান বা চিন্তা না 
থাকিলে, তদ্বিষয়ের দৌষ-গুণ বুঝা অসম্তব। ধু 
অন্গকারে থাকিলে, আলো ও অঙ্গকারের পার্থক্য 
বুঝিয়া, কোন্টি সুখের বা দুঃখের, তাহা নিকপণ করা! 
যাইত নী। জেইকপ ভগবত-চিস্তা বা পরিণীম-চিন্তা- 
বিহীন লোকেরা বিষয়ে থাকিয়া, বিষয়ের মধ্যের ভাল- 
মন্দ নিয়াই ব্যস্ত । কোনও অবস্থায়কেহই ঢুইট। বিপগীত 
বিষয়ের তুলনা না করিয়া, ভাল-মন্দ নিরূপণ করিতে 
পারে না। পুবেৰ যে লেখা-পড়াতে উন্মন্ত ছিলে ও 
সংসার চিম্তায়ই ব্যস্ত ছিলে-তখন দিন গেল কি 
হঈবে-__এ-চিন্তা কোথায় ছিল ? 

তই গুরু-গুরু করিয়া গুরুর নিকটবন্তা হইবে, ততই 
বিষয় বিষব বোধ হইবে; তখনই এ-জগণ্ ভ্রান্তি, 
প্রাণে প্রকৃতরূপে জাগরূক হইবে। গুরু-জ্ঞান-পরিশূন্য 
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হইলে বিষয়ে যাতনা কোথায়? বিষ-রুমি বিষকেই 
অমৃত মনে করে। সেই প্রকার স্থলচর ও জলচর 
প্রাণী, যথাক্রমে জলে ও স্থলে ভীষণ যাতনা বোধ 
করে। প্ররূতির বিপরীত অবস্থা! কাহারও পক্ষে 
স্লখকর নয়। আবার চিন্তানুধ্যান অভ্যাস-মূলে প্রকৃতির 
পরিবর্তন হইলে _পুর্ববাবশ্থা ও পূর্ববস্মৃতি ডুঃখ-দায়ক 
হয়। আমার এখনও বিষয়টা পূর্ণ মারায় অভ্যস্ত ও 
প্রকৃতিগত হয় নাই বণিয়াই, সময়ে সময়ে যাতন! 
বোধ করি ও সবদ্িন এক অবস্থ। থাকে না। যগ্ডামাের 
উপাখ্যান অনেক দিনই মনে পড়ে। আশ্রমবাসীদের 
সংসর্গে ও তাহাদের কাধা-কলাঁপ অনুধ্যানে, আশ্রম- 
বাসীদের প্রকৃতির অন্ুবপ প্রকৃতি হইলেই, আমি 
তাহাদের মত হইব, তাহার আমার মত হইবে; আর 
কোন গোল থাকিবে না। জন পদৌোচিত সমস্ত বাবহারই 
আশ্রমে বর্তমান; শুতরাং আশ্রম জন পদ নয় বলিলে 
চলিবে কেন? অনেক সময়েই মনে হয়-_বিষয়ে 
যৌগ থাঁকিলেই অথবা বিষয়ীর সহিত যোগ থাকিলেই 
পরিবর্থন অবশ্যস্তাবী। ক্রমে পরিবর্তন হইয়া যখন 
পরিবর্তনের আর পরিবর্ন করা যায় না,_-প্রকৃতি 
এরূপ অবস্থায় আসে, তখন মানুষ বলিয়া! থাকে-- 
“আর ষা হবার হউক”-_ অর্থাৎ যত্বু চেষ্টার শক্তি অভাব 
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হইয়া শিথিলতা আসে। আমারও অনেক সময় এই 
ভাবই আসে । আবার যখন তোমাদ্দিগকে মনে পড়ে, 
তখন যেন ভাবান্তর আসিয়া কতক সময় প্রকৃতির 
বিপরীত হাবু ডুবু করি। 

হয় বি্ষয়ীর বাবিষয়ের চিন্থা ত্যাগ করিতে হয়, 
না হয় গুক-চিন্তা ত্যাগ করিতে হয়। ইহা ভিন্ন আর 
উপায় নাই; এই জন্তাই অফ্টাবর্র বলিয়াছেন -- 
“মুক্তিমিচ্ছসি চেন্তাত, বিষয়ান্‌ বিষবশ ত্যজ |” 





বঙ্গাব--১৯-১১-১৮] (৬৪ ) ্জ 

বাবা! মান্রয বখন যে শ্ববস্থায়-যে স্তানে- যেরূপ 
সংসর্গে_যে কাধ্যে--যেরপ চিন্তানুধ্যান নিয়া থাকে, তখন 
তাহার জ্হানটা সেই কার্য, স্তান-কাল-দেশাদি অনুরূপ 
থাকে । কোন ব্যক্তি বিস্তীর্ণ মহাসাগরের মধ্যে জাহাজ 
আরোহণে নানাপ্রকার উপভোগ্য জিনিস সামনে শিয়া, 
নানাবিধ পোষাক পরিচ্ছদে ভূষিত হইয়া থাকিলে, অথব। 
এ ব্যক্তি সিংহ, ব্যাগ্র হিংস্র-জন্কপরিপূর্ণ অরণ্য মধ্যে 
বাস' করিলে, তাহার চিন্তা ও অনুধ্যানের বিষয় কি 
এক হয় ? সময় বিশেষে--সেই ব্যক্তি ক্ষুধার্ত অবস্থায় 


পূণানন্দ স্বামীর পত্রাবলী। ১৬৭ 


বিস্তীর্ণ জল-শুণ্য মাঠের মধ্যে অবস্থান করিলেই বা তাহার 
অনুধ্যান চিন্তার বিষয় ও অবস্থা কি হয় ? ইহা দ্বার! তুমি 
চিন্তা করিয়। দেখিব! যে, দেশ-কাঁল ও সংসর্গের মূলে 
আমাদের ইস্ট-চিন্তার ইতর-বিশেষ হইবেই হইবে । 
লুতরাঁং অবস্থা বিশেষে ক্রিয়াগত-বৈষম্য-জন্য ব্যাকুল 
না! অস্থির না হইয়া,ধ্যেয় বিষয় “নিরন্তর সশুকার সেবিত 
দুঢ় ভূমি”-_পাতগ্জলের এই সূত্র মনে রাখিয়া কাধ্য কর! 
চিত। 

পুনরায় তোমার সঙ্গে আমার কিছুকাল একত্র থাকা 
আবশ্যক মনে করিতেছি। তোমাকে আবার একটু 
নিশেষরূপে সাধন সন্বন্গে উদ্সাহিত ন। করিলে চলিবে ন। 
যেন, আমার মনে হইতেছে । সঙ্গটা যেন একটু বিশেষ 
প্রয়োজন বলিয়া মনে করি । 





বঙ্গান্দ_-২১-১১৯-১৮ (৬৫ ) [স্থ 


আমার মন পাগ্লারে, তুমি হর্দমে গুরুজীর নাম লইও | 
ওরে লইও নামটি পরম যতনে ॥ 
দমে দমে লইও নাম কামাই নারে দিও। 
তুমি ভাটার টানে ভয় না পাইয়া,উজান দিকে যাইও ॥ 


১৮৮ পুর্ণানন্দ স্বামীর পত্রাবলী। 
যে যা' বলে বলুক তোমায়, কাণ ন। তা'তে দিও । 
তুমি “হুংস' বৈঠা জুড়ে দিয়ে দিবা-নিশি বাইও ॥ 
ভাল-মন্দ বিচার করলে বৃদ্ধি হবে বায়ু। 
তুমি তা"র' দিকে চেয়ে, তার কথা কও, 
আর কিছু না কইও ॥ 


বস! আজ তোমার চিঠিতে_-তোমার কি হৰে 
জান না, তোমার পরিবর্ধন হবে কি না বুঝ নাঁ_ ইহাতে 
আমার প্রাণে একটা প্রশ্ন আসিল । তুমি পরিবর্ভনের জন্য 
এসব কর, না কিসের জন্য ? তা" তুমি বুঝ কি না? যদি 
পরিবর্তনের জন্য কর, তবে “গুরু-গুরু' করিলে নিশ্চয়ই 
পরিবর্তন হইবে, এবিশ্বাস তোমার গ্রুব হয় নাই। আর 
যদি বল যে, গুরু-গুরু করিলে পরিবর্তন হয় বুঝি, কিন্তু 
আমি গুরু-গুরু করিতে পারি না,এজন্য কি হবে বুঝি না; 
তাহ। হইলেও গুরু কুপায় সব সম্ভব এবিশ্বা তোমার 
হয় নাই। যদি বল গুরু কৃপাতে সব সন্তব, এ-বিশ্বীস 
তোমার আছে-- তাহা হইলে গুরুর তোমার প্রতি অপার 
কৃপা, তাহাতে সন্দেহ আছে। তবে কোথায় যাই, 
কিকরি? এখন পধ্যস্ত তোমার নিজ প্রকৃতিতে হাত 
ন1 দয়াই,কেবল তোমাকে নিয়! টানাটানি; তাও ত দেখি 
সয় না। কারণ বিপরীত ভাবাপন্ন ব্যক্তির ভালবাসাও 


পুর্ণানন্দ স্বামীর পত্রাবলী । ১৬৯ 


বিষময়। যেহেতু-_ক্রিয়াগত-বৈষম্য বন্তমানে, এক্য 
সম্ভবপর নয়। 
আমার প্রকৃতিতে যেরূপ ক্রিয়! বর্ধমান সেই ক্রিয়ার 
অভাব না হইলে অথব৷ অভাবের ইচ্ছা না হইলে, যাহাকে 
শান্প্রে বৈরাগ্য বলে, তাহা না হইলে-_-গুরু-গুক করিতে 
গেলে গুক-অন্ববূপ গুক-শব্দ ন! হইয়া, গুকতেই গুরুতর 
জ্বাল! দেয়। তঙ্জন্যই বিষয়-ভাব বর্তমানে গুরু বলা 
অসম্ভব বলিয়াই, গুর শব্দের পরিবপ্ডে, অর্থাৎ “গুরো 
গকতরংনাস্তি” মহাদেবের এই বাক্য অগ্রাহ্থ করিয়া 
ঠৈতনার্দেব জীবকে “হরি হরি বোল” শিক্ষা! দিয়াছিলেন । 
কপির ব্রাহ্মণগণ টুই ওঠ সঙ্কৌচ করিয়! ওঁ বলাই শ্রেষ্ট- 
সাধন বলিতেছেন! আজ সেই যুগে, সেই মন্ত্রে দীক্ষিত 
করিয়৷ “পুর্ণানন্দ' আনন্দ পাইবে--এই প্রত্যাশায় জাল 
পাতিয়াছে।__ 
জালে বদ্ধ হবি কে আয় আয়, 
জাঁলে বদ্ধ হালে,কোন কাঁলে ফিরিবি না এধরায়। 
এ-জালের এদিক ওদিক নাই, 
ভাল-মন্দ বিচার থাকলে এসোন] কেহ ভাই। 
এ-জাঁলে পড়েছিল “মাকণেয় 
আর 'পথ্ানন' গোসাই ॥ 
আমি আমার স্বধন্মাক্রান্ত ; আমার ন্বধন্ম গুরু-গুরু 


১৭৩ পূর্ণানন্দ স্বামীর পত্রাৰলী | 


কর। নয়; সুতরাং আমার ধণ্মের বিপরীত আমি কিছু 
করিতে পারি না_-করার ধন্ধই তা' নয়। যেখানে করা 
আছে__সেইখানেই আমার অনুরূপ করা আছে। আমার 
করার বাহিরে কি আমার থাকা সম্ভবপর ? যখন আমার 
বাহিরে আমি আছি, তখন আমার বাহিরে আমার করাও 
আছে। আমার বাহিরে আমি আদর্শ ভিন্ন থাকিতে 
পারি না। জগতের সমস্ত, আমি বাদ দিলে,-_-জগদনুরূপ 
আমি কোথায় থাকি? যতক্ষণ জগদনুরপ আমি আছি, 
ততক্ষণ আমার জ্ঞানে জগৎও আছে! এ-শংসানে 
জগন্দতীত আমি “গুরু সেই গুরু" আদর্শ না হইলে 
'আমি' অতিক্রম করিয়া আমার অতীত “আমিতে' যাইতে 
পাৰিব না। 

আদর্শই জীরবর ভাল-মন্দ, স্খ-ছুঃখের কারণ। 
“পূর্ণীনন্দ' তোমার জীবনের আদর্শ; তোমাতে নিরানন্দ 
কিরূপে সম্ভবে? এ-কথায়ও সন্দেহ? এ-কথায়ও আশঙ্কা? 
বস! তুমি তোমার “পুর্ণকে' চিন নাই 7 “পূর্ণ তোমার 
কোলে থাকিতেও তুমি দেখ নাঁ। দিবসের ২৪ ঘণ্টা 
তুমি 'পূর্ণের' প্রাণে বিরাঁজ করিয়াও তোমার অনুভব 
হয় না, তবে আর আমি কি করি? তোমাকে 
জানিতে দেই না_কেন জানিতে দেই না? ভুমি 
অনায়াসে জানিতে পারিলে, এযে কত কষ্টের, কত 





পূর্ণানন্দ স্বামীর পত্রাবলী। ১৭১ 


যত্রের ও কত আরাধনা বা তপশ্যার ধন, তাহা তমি 
কিছুই বুঝিতে পারিবে না-এ অনির্ববচনীয় তুলনা" 
রহিত পদার্থ অনায়াসে পাইলে, তাহার মুলা কিছুই 
অনুভব করিবে না। দেবাদিদেব মহাদেব পঞ্চম়খে যে 
ধনের গুণ বর্ণনা করিতে অক্ষম হইয়াছেন _ বলিতে 
গিয়া চতুণ্মুথ একেবারেই মৃক হইয়াছেন অন্ত না 
পাইয়া নারায়ণ অনন্ত-শধ্যায় শায়ী হইয়াছিলেন--ধে 
মার্কগ্ডেয়ের জীবনের সহিত অত্দোজক অঙ্গন্ধ হইয়া 
গিয়াছে, সেই মার্কেণ্ডেয়ও ইহার গুণ বলিতে অক্ষম | 
আমিও বাবা,_সাপুনঃ করিলে কিছু কিছু বুঝিতাম, 
তাও তোমারে স্থান দিয়া-হৃদয়-স্মানটা বদ্ধ করায়, আর 
প্রাণে বসাইয়া বুঝি না, দূরে দূরে রাখিয়া বুবি। তারে? 
আশিয়া জায়গ। দিলে, ভমি জায়গা পাও নাঃ শ্ৃতনাং 
তা'রে' জায়গা দিতে পারি না। শিষ্য এই জ্ঞান 
শিয়। তাহাকে' কতটুকু বুঝা যায়? যতটুকু বুঝা খায়, 
ততটুকু তোমাকে বুঝাই-_-তাই তুমি অতটুকু বুঝ নাই 
যে, তা'র' দয়ায় সকলই সম্ভব--তীহাব্র অপার করুণা 
আমার প্রতি । তাহার' অপার করুণ। অনুভব কপিলে ত 
অর্দাই গাহিতে 2 

তোমার অপার করুণা,---করুণা-সিদ্ধু হে। 

আমি ভাবে ডুবে ভব-মাঝে, বুঝি না তোমায় মোহে ॥ 


১৭২ পূর্ণানন্দ স্বামীর পত্রাবলী | 


প্পর্শনন" বিধি আদি, করতে নারে যা'র অবধি, 
তা'রে'বুৰঝে বুঝা, মহাব্যাধি ঢুকেছে আমার হৃদে ॥ 
কি করিতে কি করতেছি, কি ভাবতে কি ভেবে আছি । 
কিসে মরি, কিসে বাঁচি, “কেচা-মিচি' সদ] গুহে ॥ 
“বসনেরি" শেষ নিবেদন,-অন্তে যেন সব ভুলে মন | 
রয়ন। যেন দেহের কারণ, এমিনতি চরণে ॥ 
বস । ব্যাকৃলতা আপিলে কতই না আতঙ্গ আসে । 
পুরাঁণ,-দীপরে কুষ্তীবতারে, যশোদার ব্যাকুলতার 
প্রমাণ করিয়া গিয়াছেন। প্রতি মুহূর্তেই বা গোপাঁলকে 
হারাই, যশোদার এই আশঙ্কা সবব্দা অন্তরে বর্ধমান 
ছিল। তোমার কি প্রাণের ব্যাকুলতায় এই ভাব 
আসিয়াছে, যে- তোমায় বুঝি ভুলিয়া গেলাম, ভুলিয়! 
গেলাম? ১৪ ঘণ্ট1 ভুলিয়া গেলাম বলিয়া! যে জিনিসের 
জন্য আশঙ্কা করা যাঁয়, কেহ কি সেই জিনিস ভুলিতে 
পারে £ তোমার ভয়ের কারণ কিছু নাই; তুমি স্থির 
হইয়! তোমাকে ষা' করতে বলেছি তাই কর। বেশী 
বুঝিলেই গোলমাল, তাই অনেক সময়েই গাই £-- 
তুমি আঁমায় এবার কর পার, 
আমি অধম ঢরাচার, ভজন জাঁনি না তোমার ॥ 
গুরু তোমার নামের বলে, সলিলেও ভাসে শিলে 
সেই বলে দিয়েছি সাতার । 
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আমি যদ্দি ডুবে মরি,কলঙ্ক তোমার ॥ 

এই বিশ্বাস নিয়া থাকাই ভাল। অত কথায় 
কাজ কি? অনেক কথা কইতে গেলে, তা'র মধ্যে 
দোঁষগুণও আসে। একটাই বিচার-রহিত অবস্থা; 
অনেক হইলেই তাহার মধ্যে অনেক বিচার আসে। 
বিচার আচারেই যত গোলমাল, যত অশিষ্টের মুল। 
আমিও অনেক শিয়াই গোলে পড়িয়াছি। কেবল 
কিমি আর আমি” হইলে একটু বেশী সখ হইত নাকি? 
এ-কথাটা তুমি কেমন বুঝ ? লা, তুমি স্বার্থপর না; 
বন্ড আত্মীয়-বন্ধুর উপকারের জন্য প্রস্তুত। যদি আত্মীয় 
বন্ধু উপকারের জন্য প্রস্তুত হও, তাহা হইলে আত্মীয় 
বন্ধু নিয়া তোমার সহিত আত্মীয়তা করি। এই 
জন্যই ৮ পৃষ্ঠা চিঠির মধ্যে গুরু-শব্দ তশবারও করা হয় 
নাই। বাঁবা,তুমি আর আমি” থাকিলে কেবল গুরু- 
গুরু করিতীম, গুরু-গুরুই শুশাইতাম,গুরু-গুরু ভাবিতাম, 
গুরু-গুরু গাঁইতাম, গুরু বলে নাচিতাম, গুরু বলে 
বাজাইতাম। আর কি কব? কি করে তোমার 
সন্তোষ করিব ? এত উপা'সন। যদি 'তার' কর্সিতাম, তাহ 
হইলে এত আশক্চী__চিন্তা-ভাবনা-_জল্লনা-কথ। হইত ন1 | 
এত হয় তবু ছাড়াছাড়ি নাই, তাতেও তোমার পবিশ্বাস 
নাই। তবে,বাবা,- সব-রেজিষ্রারের আপিসে গিয়। দলিল 


১৭৪ পুণানন্দ শ্বাধীর পত্রাবলা । 


রেজেষ্টারী আবথক। ফাঁকিবাজেরা ফাঁকি দিতে 
চাহিলে রেজেষ্টারীতেও কুলায় না। বস! দলিল কি 
আজও রেজেষ্টারী বাকী আছে? সমস্ত ভারতবাসী 
এ দলিলের সাক্ষী”_গুরুর নিকট ধিক্রীত। তুমি কি 
এখনও অন্বীকার করিতে চাও ? 
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অনেক সময়েই চিন্তা করিয়া দেখি--সংসারে ভীষণ 
বিপদ; রুচি বৈচিত্র্যতায় মত ভেদ, সৃষ্টির আদি হইতে 
চলিতেছে এবং আরও চলিবে । মানুষের মতামত বিচার 
করিয়া কাব্য করিতে গেলে _ঠিক্‌ কি বেঠিক করিলাম 
বুঝা শক্তু। সবব অবস্থায়ই দেখিতেছি--কেহই কাহারও 
নিজের রূপ দেখিতে পায় না। আমি আমার অঙ্গ- 
প্রত্যঙগ বিশেষ দোখ, কিন্তু সর্বাঁবয়ব দর্শন করিতে 
পারিনা । আমার সর্বাবয়ব দেখি না বলিয়াই আমি 
নিজে নিজের সববাঙ্গ সুন্দর কি শ,তাহ। আমার বুঝাও 
আমার বিচারে অসস্তব। আবার অনুমানে বুঝিতে গেলে, 
আম্ধর কুৎসিত অঙ্গকে স্মন্দর বুঝিতে পারি- সুন্দর 
হইলেও কুৎপিৎ মনে করিতে পারি। পক্ষান্তরে-- 
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অপরের সাক্ষযের উপর নির্ভর করাও ভীষণ বিপত্তি, কীরণ 
রুচিগত পার্থক্য, মানুষের সুন্দর-কৃতসিশ জ্ঞান বিভিন্ন। 
বাক্তিবিশেষ যে রুচিতে যাহ। স্ন্দর দেখে, সে তাহাই 
্ন্দর বলে; ম্ৃতরাঁং আমি আমার রুচিমত স্রন্দর 
না হইলেও, বিপরীত কচির লোকের মতান্ুসারে, আমি 
আমাকে শ্রন্দর বলিয়! ঠিক করিতে পারি । এমতাবস্থায় 
অপরের সাক্ষ্য দ্বারা আমীকে ম্ুন্দর বলিয়া স্থির বা 
সিদ্ধান্ত করা ঠিক হয় না; এরপ করিলে গুরুতর ভ্রমে 
পড়িতে হয়। এমত স্থলে যে বাবহার বা যণ্প্রমাণের 
দ্বারা আমি শান্ডি পাই- তাহাই আঁমার পক্ষে প্রশস্ত ; 
ইহ! শ্িন্ন অন্য সিদ্ধান্থ কেবল ভ্রালার কাঁরণ। এই জন্াই 
আনাখধিরা অপরের সাক্ষোর উপর নিভর না করিয়া, 

যে শর বাযছ্ুপায়ে প্রাণে বিন্দুমাত্র অশান্ছি না থাকে, 


হারারামজনারতারাচ৬” নারদ এপিপানাডণ, রানানযারসপ্যাগরণ। ৬ দু তা এড ধা/ 3৪ তা। 


তাহাই ঠিক্‌ ও তথ্থিপরীত বিষয় বা বাপার ভুল অথব 
ভূলে সাময়িক ঠিক জ্ঞান হয়_এন্সূপ সিদ্ধান্ত করিয়া 
গিয়াছেন। 700 

বিষয়ীর] বিষয় বুঝে না; কারণ, বিষয় বিষয়ের 
স্বরূপ বুঝিতে অক্ষম। অবিষয়ই বিষয়কে দেখে ও বুঝে। 
তবে অনেক সময়ে বিষয়ের গাঁ আসক্িতে [তাহারা] 
অবিষয়কেও জ্বালাদায়ক মনে বরে । বাস্তবিক পক্ষে_ 


কোনও অবস্থায়ই বিষয়, জালা-পরিশৃন্য হইতে পারে ন|। 
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কিন্তু ভগবত-সাঁধন বা অবিষয়কে যখন বিষয়-পরিশৃশ্য 
অবস্থায় : প্রকীত্তিকতার সহিত অনুধান কর। যায়, তখন 
দেখা যায় -তাহাতে নিরবচ্ছিন্ন আপন্দ ভিন্ন অনুমানও 
নিরানন্দ নাই। শ্ততরাং অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে 
ষে, ভগব€-সাধনই জীবের ঠিক আনন্দের কারণ। ইহাতে 
কি আপত্তি হইতে পারে ? তবে, যেখানে উতয় কাঁথা 
যুগপৎ হইতে থাকে, সেখানে একটা তৃতীয় অবস্থা অর্থাৎ 
সখ-দ্রুখ মিশ্রিত একটা অবস্থা জীবের মধ্যে বর্মান 
থাকে। তখন উভয় অবস্থায়ই সণশয় আসে, অর্থাৎ 
একবার বিষয়কেই আনন্দের বিষয় মনে করে, আবার 
ভগবত-সাঁধনকেই আনন্দের বিষয় মনে করে-অথবা 
বিষয়কে ঢঃশ --আবার ভগবৎ-সাধশকে দুঃখ মনে করে| 
সে সময়ে প্রকৃত, সতা শিকপণ করা জীবের পক্ষে 
স্বকঠিন হয়। তাই বলি-_পর্যায়ক্রমে একটা পরিত্যাগ 
করিয়া! আর একটা উপভোগ করিলে, জীব বুবিতে পারে 
কোন্ট। চিক, কোন্টা বেঠিক্‌। 
ইহা ও দেখ যায় খে. বিষয়েতে অভাবের অভাব হওয়া 

অসম্ভব; স্তরীং অভাব থাকিতে সুখের প্রত্য'শা 
মরুভূমিতে জল ভ্রমের ন্যাঁয়। যাহ। হউক-_-এবার তোমার 
সঙ্গে দেখা হইলে যাহা বলিবার আছে বলিব। 
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বঙ্গাক---৯৪-১১-১৮] ( ৬৭ ) [স্থ 

ক্রমে দিন হইতে দিন অতিবাহিত হইতেছে -জীবন- 
লীলার অবসান সময় আসিতেছে ; আমাকে তোমর। 
মোহ-জালে বদ্ধ করিয়। আমার চিন্থার-ধন চিন্তামণিকে 
হর্দয় হইতে তাড়াইতেছু। তবও তোমর। আত্মীয় ও 
তোমরা প্রাণের প্রাণ। “বিশা' বণিলেই দিশাহারা হই, 
আর কোন চিন্ত। থাকে নাঁ। তুমি ধরি সেই অন্থিম-দিনে 
গুক স্বারণ না করাইয়া তোমাকেই স্মরণ করাও, তোমাতে 
আমার মন বদ্ধ রাখ এবং তোমার মধ্যে বিষয় দেখি-_- 
তবে আমার উপায় কি? % স** & হুমি আমাকে পরিক্ষারই 
লিখিয়া জানাইবে যে, তোমার জন্যও আমার সংসার 
করিতে হইবে কি না? সংসার করিতে হইলে আমি 
আর এ অবস্থায় থাকিব না। আমি তোমাকে শিয়া 
অসংসারী হইয়! থাকিতে পারিব কি না, ইহাই আমার 
জিজ্ঞাস্য । চতৃষ্পার্্ে কেবল বিষয়ের কোলাহল । *%*% 

আমি জানি যে, বিষয়ীর চিন্তা অনুধ্যান ও বিষয়ের 
বিন্দুমাত্র সংস্পর্শ থাকিলেই, অলক্ষিত ভাঁবে বিষয় প্রবেশ 
করে, যেহ্তু_“আমি'র উৎ্পন্তি বিষয় হইতে । বিষয়__ 


বিষয় বুঝে না, অর্থাৎ কেহই কাহারও নিজ-্বরূপ্‌ বুঝে 
৯২ 


১৭৮ পূর্ণানন্দ স্বামীর পত্রাবলী । 


না। আমি আমার পূর্ণ অঙ্গ-প্রতাঙ দেখিতে পারি না 
এবং আমি নুন্দর না কুুসিগ তাহাঁও বুঝিতে পাৰি না । 
আমার ল্ুুন্দর-কুংসিৎ কেবল অপরের বাকোর উপর 
নির্ভর করে। আমার বপকে যাহারা কুণ্ডসিৎ হইলেও 
সুন্দর দেখে, তাহাদের সাক্ষ্য দ্বারাও আমার সৌন্দধ্য বা 
কুসিততীর ঠিক প্রমাণ হয় না। এই জব সাক্ষীর 
সাক্ষ্য দ্বারা আমাকে আমি ম্ুন্দরই মনে করি; সুতরাং 
সে-ভ্রম আর কিছুতেই দূর হয় না। জগৎ ভরিয়া 
বিষয়ীরা বিষয়েব বিষ বুঝে কোথায়? ম্তরাং নিষয়ীর 
সাক্ষ্য দার আমি এ-সাধুতাঁকে সাধুতা মনে করি না । 
বরং দ্বিন দিন বিষয়েই ডুবিয়। যাইতেছি, অথচ বুঝিতে 
পারিতেছি না। তোমাদের জ্ঞানে তোমরা গুরু বুঝিতেছ ; 
আমি যে, গরু হইতেও গুকতর নীচে পড়িয়াছি, তাহ। 
মাঝে মাঝে 'গুরু-গুরু' করিলে অনুভব করিতে পারি। 
আমার সাক্ষী গুরু ভিন্ন আর কেহ নাই। আমার 
স্বরূপাবস্থা গুরু-গুক' করিয়! বুঝা ভিন্ন অন্য উপায় নাই। 
আমি গুরু-গুরু করিলে-যে অবস্থায় আছি, সে অবস্থা 
ঠিককি ন1 তাহা গুরুই মাত্র বুঝাইয়া দিতে পারেন । 
কেন না গুরু-গুর করিলে আমার এ-অবস্থা আর ভাল 
লাগে না। সুতরাং এ-অবস্থা ভাল হইলে, গুরু ভাল 
লাগে না বলেন কেন? তবে গুরু ভাল, ন1 বিষয় ভাল, 
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এ বিষয়ে আপত্তি আসিতে পারে । কিন্তু কোন্‌ কথায় 
আমার ভ্বাল। হয়-_-ইহ! বিচার করিতে গেলে, গুরু যাহ! 
বলেন তাহাই ঠিক, তাহার অণুমাতর সন্দেহ নাই। 
তবে বলিতে পার -বিষয়ে ভীষণ আসক্তির অবস্থায় 
গুরু-গুরুও ভাল লাগে না। এতদ্বারা! বুঝাইতে পার 
ষে, গুরুট! ভাল না; কিন্তু যখন গুরু-গুরু করিতে করিতে 
ঠিক মত “গুরু-গুরু আসে, তখন আনন্দ-বই জ্বালা থাকে 
না। এই উভয়ের তুলনা করিয়া দেখিতে গেলে 
বিষয়ে জ্বীলা-শুন্য ভাল-লাগা নাই; অতএব আমার 
গুরুর সাক্ষ্যই সর্বতোভাবে নিঃসংশয় রূপে সতা, ইহাতে 
অণুমীত্র সন্দেহ নাই। আমি আর প্রতারকের সাক্ষীতে 
ভুলিব না; যদি ভুলি, তবে আমার দেহ বর্তমানে__ 
জ্বালারও অবসান হইবে না। 





বঙ্গাব---২৬-১১-১৮] € ৬৮ ) সু 


সমত্ত জগত্রূপ-গ্রস্থ বিশ্বপাতার বিশ্ব-রাজ্যের সত্য- 
মিথ্যা ও অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছে । শিষ্যের গ্রশ্মমতে 
প্রকৃতি ও বুঝের ঠিক-বেঠিক বুঝাইতে গিয়া, মথামুনি 
মার্কগ্ডেয় এই বলিয়াছেন £-- 
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জগতের যত প্রাণী আছে, সকলেরই স্বস্ব প্রকৃতি 
অনুরূপ বুঝও এবং সকলেই স্ব স্ব প্রকৃতি অনুরূপ বুঝে, 
ঠিক-বেঠিক ও ভাল-মন্দ বুঝে । অর্থাৎ মানুষ, গরু, 
ভেড়া, ছাগল, কীট, পতঙ্গ ইত্যাদির প্রকৃতি ও বুঝা-বুঝি 
্ব স্ব প্রকৃতি অনুরূপ ; যথা £--কুকুর বিষ্ঠা হক্ষণে সন্তুষ্ট 
ও কুকুরানুরূপ ব্যবহার করে , গরু, ছাগল ইত্যাদিও 
সেইরূপ। জলচর, ভূচর, খেচর অর্থাৎ রায়ুজ, অগ্ুজ, 
ন্বেদজ, উত্ভিজ্ভ সকলেই সকলের সঙ্গ কৃতি অনুরূপ 
আহার-ব্যবহার, বাঁস স্থান, আ্্রীপুকধ সংযোগ, অন্তান 
প্রসব ইত্যাদি করিয়া থাকে । কেহই কাহারও নিজ 
নিজ প্রকৃতি অনুরূপ কাব্যকে ভুল মনে করে মা। 
আবার এক প্রকার প্রাণী অপর কার প্রাণীর অবস্থা বা 
কাধ্যকে ভুল মনে করে; এবং ইহাও দেখা যাঁয়_ কেহই 
নিজের প্রকৃতি কি বুঝ পপ্সিত)াগ করিয়া অপরের 
প্রকৃতি বা বৃঝকে ভাল মনে কণ্নে না ও ভাল মনে করিয়। 
অপরের গএকৃতি গ্রহণ করে না। এতদ্বার। প্রকৃতি ও 
বুঝা ঠিক কি না, এ সিদ্ধান্তে এই বলিতে হইবে যে, হয় 
সকলের প্রকৃতিই ঠিক, না হয় এক জনের ঠিক, অপরের 
ভুল, অথবা কাহারও প্রকৃতি বা বুঝ! ঠিক নয়। যদি 
সকলের বুঝা ঠিক হয়, তাহা হইলে ভাল মন্দ এবিচার 
ভুল। আবার যদি এক জনের ঠিক হয়, আর কলের 
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ভুল হয়, তাহা হইলে এ এক জনের প্রকৃতি এক ভাবেই 
স্থির থাকা স্বাভাবিক এবং অপরের এঁ প্রকৃতিতে কোন 
সংশয় করিবার কারণ থাকে না। 

দেখা যায়_-যাঁহারই প্রকৃতি ঠিক বলিয়া আমর] ঠিক 
করি ন| কেন, তাহারই প্রকৃতি বাল্য, যৌবন, প্রৌঢ় ও 
বাদ্ধকা অবস্তা চতষ্টয়ে ভেদ হইয়া যায় । এমন কি, কাধা 
বিশেষে বা অবস্থা বিশেষে, প্রতিনিয়তই যাবতীয় প্রাণীর 
প্রকৃতির পরিবর্ভথন হইয়া যায়। স্ততরাঁ" প্রকৃতি ও প্রকৃতি 
অনুরূপ বুঝা একট! ঠিক পদার্থ নয়। এমতাবস্থায় ঠিক 
একট] আছে ইহা! স্বীকার করিতে হইলেই বলিতে 
হয়-_-প্রকৃতির অতীত একটা জিনিস ঠিক। অতএব 
প্রকৃতির অতীত না হওয়া পর্ধান্ত ঠিক বুঝা অসম্ভব এবং 
বুঝার চেষ্টা করাও ভুল । 

কোন্‌ অবস্থায় আমরা প্রকৃতির অতীত হইতে পারি, 
ইহাই বিচাধ্য বিষয় । দেখা যায় প্রকৃতির কাঁধ্য 
কেবল শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্গ যোগেই হইতেছে ; 
তবেই বলিতে হইবে বা বুঝা দ্বারা বুঝিতে হইবে যে, 
শকা-ম্পর্শরূপ-রস-গন্ধের অতীত অবস্থায় না যাওয়া 
পর্য্যস্ত প্রকৃতি বর্ধমান ও প্রকৃতি অনুরূপ বুঝা-বুঝিও 
বর্তমান। প্রকৃতির অনন্ত প্রকার ভেদে অনস্ত প্রকার 
বুঝিব এবং বিভিন্ন সময়ে অনন্ত প্রকারই ঠিক ধারণা 
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হুইবে। প্রকৃতির ন্দীভাবিক শন্দি এই যে,_যখন যে 
অবস্থা আমাতে প্রকাশ, তখন সেই অবস্থাই আমাকে 
ঠিক বুঝায়; এই হেতুতেই--জীব তাহার ভ্রান্তিকেও 
ভ্রান্থি বলিয়া বুঝে না। এই সব ভ্রান্তির মহোষধ 
“গুরু” ? ষাহ। বুঝিছেল প্রকৃতির অপর বুঝ অভ্ডাব 
হুয়। আবার অন্য পঢ্ক্ষ বিচার করিয়া 0দেখিতল 
দখা ষায়--যাহ সন্রণবস্তায়ই এক ভাঢব থাক, 
যাহার ০কাঁন অনস্থায়ই পরিবগুন হয় না, তাহাই 
তিক, ভাহাই প্ররুতির অতীতি অবস্থা । ভাহার 
একমাত্র উপায় “গুরু”ষাহার কোন অবস্তায় 
পরিবত্ন হয় না যাহাতে আ্ুখ-ছুঃখ উভস্ 
অবস্থাই অবত্ত মান--ষাহাঁঢেত অভ্ডাঢবর অভ্ভডাব 
কের, ব্রদ্ধি কর না-যাহ। সমঢযস সমচয় পর্ি- 
বর্তন হয় না, তাঁহার নামই "গুরু" । তঢব প্রক্ষতির 
বুঝ অনুসাঢর গুরু. বলিল বা গুরু বুঝি5িল 
ভাহা5তও ভ্বীলা ঘটে । 0স “গুরুর স্বব্ধপাবস্থ 
নয়, ০স প্রক্ৃভ গুরু বলা হয় নাই; ০স প্রক্কতি 
বলে গুরু বলিতিতছি, প্রর্ুতি অনুব্ধপ গুরু 
বুকিচিভছ্ি ! প্রকৃতিতেও লঘুগুরু বর্মান। এই 
হেততেই মানব অপর প্রাণী অপেক্ষা নিজকে গুরু বা' শ্রেষ্ঠ 
মনে করে। যে বুঝা-বুঝিতে রাত-দিন আমার জীলা ভোগ 
করিতে হইতেছে, যেবুঝায় এক ভাবে স্থির থাকিতে 
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পারি ন1, সেই বুঝ প্রকৃতির ; গুরু বলিয়া মনে করিলে 
প্রকৃতির অনুরূপ গুরু, অথবা ভুল। আমি তোমাকে 
কি বুঝাইব ? বুঝা ইতে গেলেই প্রকৃতির বুঝে বুঝাই ; তাই 
তুমি বুঝিতে গিয়াও প্রকৃতির অনুরূপ বুঝ । আমি যখন 
গুরুর মত বুঝাইব, তখন তোমার অন) রকম বুঝা কিছুতেই 
সম্তবপর হইবে না। এক রকম বুঝে আর এক রকম 
বুঝাইতে গেলেই, সে বুঝে বোঝা ভারী হয়। প্রকৃতি 
বাদ দিয়া গুরু-বাক্য বুন্িয়া থাকিলে এত বুঝা-ুুঝির 
কিছু দরকার করে না। 

আমার প্রাণে, প্রকৃতির মুন্তি “বিশু আটকা ইয়া 
রাখিয়া “গুক' বুঝিতে চায়, এমন মা-বুঝের সঙ্গে পড়িয়া 
উপায় করি কি? তুমি আমার মন থেকে একটু সপ্িয়। 
দাড়াইয়া দেখ দেখি, আম তোমায়*কি বুঝাই-আমি 
কিবলি-আমি কি করি-_-আমি কোথায় থাকি--আমি 
কার এবং তখন কে আমার? বস! প্রীণট! জুড়িয়া 
তুমি থাকিবে _অথচ গুরু বুঝিবে ! এমন বে-বুঝ নিয়। 
কোথায় যাই? 

কেবল তুমি নও,_-তোমার সকল নিয়! আমার 
প্রীণের ভিতর বাদ কর। যেখানে বহু--সেখানে প্রকৃতি। 
যেখানে কেবল গুরু'-__-৫সখানে আর কেহ নাই; কেখল 
তুমি আর আমি অথবা "আমি আর তুমি'। বাবা” 
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আর পারিব না। বুৰা৷ ভুল বুঝিয়াও, প্রকৃতির দিকে 
বিন্দুমাত্র দৃষ্টি পড়ায়, এ-বুঝা-বুঝিতে আবার বদ্ধ হইলাম । 
সেই বুঝা-বুঝির অতীত-- প্রকৃতির সংস্পর্শের লেশ মাত্র 
যেখানে নাই, সেই “গুরুকে ভুলিয়া কেবল প্রকৃতি নিয়াই 
আছি। প্রকৃতির গান গাই - প্রকৃতির কথা কই-_ 
প্রকৃতি অনুরূপ চলি-__প্রকৃতি অনুপ বুঝি ও বুঝাই ; 
স্বতরাং প্রকৃতির অতীত অবস্থা হমি কেমন করিয়া 
বুঝিবে? ভুমি আমায় ছেডে দাও, আমি একবার 
প্রাণভরে গ্ুক-গুক' বলি--তুমি আমা হইতে তফাৎ 
থাকিয়_ সেই মধুর ধ্বনি শুন | 

আমি প্রাণের সঙ্গে বুঝিয়াছি_-যথন কেবল 'গুরুই; 
ভাঁবিয়াছি, তখন ত এত বুঝি নাই, এত বৃঝাই নাই। 
ম1| কেবল “গুর-গুরু” সনিয়া গিয়াছে সে অন্য কিছু 
বুঝিতে চায় নাই, আমিও বুঝাই নাই। তা'র অন্য 
জ্ঞানও ছিল না, তাই--“গুরু-ধন তোরে আর কি লাগ্ুর 
(নীগাল) পাব”--এই গাইত। 

প্রকৃতির প্রতিমুক্তি সমস্ত আমাতে_-অথচ তোমাকে 
গুরু বুঝাঁইতেছি এবং সেই গুক-__কি বুঝাই, তাহা শুনিবার 
জন্য আমার ডানে বামে কেহ কেহ বসিয়। আছে। 
এ-গুরু বুঝান ভুমি কেমন বুঝিলা, তারাই বা কেমন বুঝিল, 
আঁমিই বা কেমন বুঝাঁইলাম? “গুরু বুঝিলে প্রকৃতি 
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থাকে ন- অথচ প্রকৃতির সকল আমাতে বর্তমান, 
এ-কেমন গুরু বুঝান ৫? আমি বুঝিলাম, _ প্রকৃতির অনুরূপ 
ষে একটা গুরু আছেঁ-তাহাই তোমাকে বুবাইতেছি। 
তোমর! এঁ প্রকৃতির অনুরূপ গুরু বুঝিতেছ ; স্তুতরাং 
কই গুরু--কই গুক--এতালাস আর অনন্ত কালেও 
শেষ হইবে না । 

তাই বলি-_-বতস! তুমি “গুরু-গুরু' বলিয়৷ প্রকৃতির 
অপর পারে গিয়া দেখ--গুর কি মধুর; কোন তর্ক, 
মীমাংসা, জ্বালা, বুঝ কিছু থাকিবে না। বুঝিয়া থে 
'গুরু বুঝা, সে পেবল গুরু বোঝা মাত্র। তবে তোমার 
প্রকৃতিতে বুঝ আছে--আমিও বুঝাই, তুমিও বুঝা; 
বুঝিতে বুঝিতে যখন বুঝা যায় ন বুঝিবে, তখনই বুঝিবে 
বুঝের অতাত না হইলে বুঝ। যায় ন&। বুঝা যায় থাকিতে 
বুঝ কিছুতেই থামিবে না। বুঝা যায়, না গেলে আর 
বুঝ আসিবে না; স্ৃতরাং আর বুঝিয়। দরকার নাই; 
অথবা “গুরু' বুঝিতে সতত চেষ্টা করিলে বুঝিবে--বুঝ! 
যায় না। ইহা ভিন্ন আর ওষধ নাই। ৃ 

ন। বুঝ হইয়া থাঁকা তোমার পক্ষে অসম্ভব বলিয়াই 
তোমাকে সর্বদা বুঝাইবাঁর চেষ্টা করিতেছি - বুঝিয়া 
যাহাতে বুঝ যে,__বুঝা যায় না। সেই “বুঝা যাস্ন না'র 
মধ্যে যদি অন্য বুঝ অর্থাৎ গুরু ভিন্ন অন্য বুঝ বর্তমীন- 
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থাকে, তাহা হইলে এই বিপত্তি ঘটে জীবের__ষে 
যা' বুঝি তাই ভাল, গুরু বুঝিয়া দরকার নাই। আবু 
যদি অন্য বুঝ না থাকে, তাহা হইলে বুঝা যায় ন] বুঝিয়া, 
যা' বুঝি তাতেই বুঝার শেষ হয় । এবার দেখা হইলে 
ভাল করিয়া বুঝাইব যে, বুঝটা কত গুরুতর বোঝা ; 
ইহা! ভিন্ন আর বুঝার কিছু নাই। তবে যে বুঝ আছে, 
সে-বুঝ এই বুঝে কিছুতেই বুঝিবে না 7% নে জন্য বুথ 
পণুশ্রম করিতে আমি আর রাজী নই। 


বঙ্গাৰ-_-১-১২ ১৮] ( ৬৯ ) স্ 


গত কল্য তোমাধ এক প্র পাইয়া অবগত হইলাম । 
লিখিয়াছ যে -“তোমার প্রাণেগ প্রাণ কেমন এবং তোমার 
প্রাণের প্রাণে বিষয় থাকিলে আশা কি %” 

জগতের সমস্ত বস্ত্ুই আমার প্রাণের প্রাণ; আমার 


এই প্রসঙ্গে ঠাকুরেব জ্ঞানী শিশ্য শ্রীযুক্ত পঞ্চানন গাঙ্গুলী ঠোকুর 
পুর্ণানন্দ স্বামী প্রাতষিত জগৎপুর ও কালীপুর আশ্রমদ্য়ের বপ্তমান 
গুক-_পবমহৎস শ্রী্ীধদ্‌ ভূমানন্দ স্বামী ) কর্তৃক প্রকাশিত ঠাকুরেব 
উপদেশ_-“বিষয় ও বিষয়ীর সংসণ্গগে বিকারপ্রাপ্ত 
পুর্ণানঢন্দর প্রলাপ-বাক” পুস্তক পাঠ করিবেন । 
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প্রাণের প্রাণ বাদ দিয় জগ্ততে কোন পদ্দার্থ ই নাই, থাক! 
সম্ভবও নয় ; যেহেতু_-'ছ? না হইয়া কোন পদার্থ ই সৃষ্ট 
হওয়া সম্ভব নয় । যে স্থলে_-আমি প্রাণের প্রীণ বুঝি, 
ইহা বুঝ, সে স্থলে-_ প্রাণের প্রাণে বিষয় থাকে না। আমি 
যে প্রাণের প্রাণ বুঝি-_এইটুকু বুঝিলে, বিষয় বুঝিবে কেন ? 
আমি" বিষয়ের অতীত-_আমাঁকে বুঝিলেই বিষয় ভুল হয়; 
এ জন্যই লিখিয়াছিলাম__আমি ষে প্রাণের প্রাণ বুঝি, 
তাহা তুমি বুধ কি না? আমি প্রাণের প্রাণ মনে করিলে 
কি হইবে, যদি সে প্রাণের গাণ ন। বুঝে । 

কোন ব্যক্তিকে তাহাপ অলক্ষিত ভাবে এাণের 
সহিত ভালবামিলে, সে ধদি সেই ভালবাস! না বুঝিয়। 
শত্রু মনে করে, তবে সেই ভালবাসায় তাহার কি ফল 
আসে? সেই ভালবাসায় তাহার ক্ষোনও উপকার সম্ভব 
কি না, ইহা চিন্ত। করিয়া দেখিবে। 

বালক তাহার প্রকৃতি অন্তরূপ ব্যবহার পাইলেই 
ভালবাসা মনে করে; সেটা কি তাহার প্রতি ব্গবূপ 
ভালবাসা? রুগ্ন ব্যক্তি কু-পথ্য পাইগেই ভালবাস! মনে 
করে এবং সেই কু-পথ্যের ফলে অকাল-নুত্যু ঘটে-- সেই 
কু-পথ্য-দান কি প্রকৃত ভালবাসা? শিশ্ককে জ্ঞান দেওয়ার 
জন্য যে তাড়ন1 কর] হয় বা তাহার মঙ্গল কাধ্যের জন্য 
ষে তাড়না করা হয়, সে ত তাহ শক্রবত ব্যবহার মনে 
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করে; তাই বলিয়া কি, সে স্থলে প্রকৃত ভালবাসার 
অভাব ? 

আমার কেমন ভালবাস জানিতে চাহিয়াছ। 
আমার ভালবাসায় কাহাঁকেও বিষয়-গরল পাঁন ক্তে 
দিতে চায় না। আমার ভালবাসা এই ; ইহা তুমি 
ভালবাস কি না এই আমার জিজ্ঞাস্য ছিল। ত্রমিত 
মোহ্‌-বশে অনেক সময়ে বিষকে অমুত মনে কর। তবে, 
অনেক সময়ে রোগ বিশেষে বিষও অমৃতের কায করে, 
এইজন্য বলি এম্‌, এ, পড় ও মাকে ভালবাস । এখানে 
বিষ আবশ্যক । 

যদি তুমি বুঝ যে, তুমি আমার প্রাণের প্রাণ, তবে 
ইহাতে কোনও আপত্তি বা দ্বিরুক্তি হইবে না। যাঁহা- 
হউক আমার বুঝানুরূপ যাহ! বুঝিব, তাহাঁতেই আমার 
বুঝ থাকিবে এবং আমার মত আমি থাকিব, ইহাতে 
অণুমীত্র সন্দেহ নাই। আমার যত পরিবর্তন সমস্তই 
অপরের বুঝানুরূপ বুঝিয়া। সংসারের যত জ্ঞান সমস্তই 
আদশানুবপ বুঝিয়া বুঝবি; পক্ষীভরে- আদর্শানুরূপ 
হুই-ও । কিন্তু যখন যেরপ হই তথন সেইরূপই বুঝি; 
এই জন্যই রূপ পরিবর্তনেও পরিবর্তন বুঝি না । 

তোমাকে এই জন্যই বারবার সতর্ক করা হইতেছে 
যে, তুমি আমার' মত হইয়া আমাকে বুঝ; অন্য ব্লকম 
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বুঝ রাখিয়া আমাকে বুবিলে আমাকে বুঝিবে না, নিশ্চয়ই 
অন্য রকম বুঝিবে, ইহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। তখনই 


আমি তোমা হইতে অন্য রকম থাকিব) 'তুমি-আমি' 
কিছুতেই এক হইবে না। যেখানেই আমার পরিবর্ন 
হইয়। আম অগ্ঠ রকম হই, সেইখানেই 'সে আর আমি 
এক, তত্ভতিনন এক হওয়া অসম্ভব | 

এই বিস্তীর্ণ রঙ্গাণ্ডে আমার? অনস্তরূপ প্রকাশ ; 
স্ততরাং “সা পুনঃ যোগে সব ফুরাইয়া গেল এ আশঙ্কা 
তোমার বৃথা । আমি কত রপে--কত অবস্থায়_-কত 
রকমে_্ুখ-ঃখ বোধ করি, তাহা বুঝাইতে বুঝ দিয়া 
বুঝিলে বুঝের শেষ হইবে না। কেবল এক “গুরু 
বুঝিলেই শেষ হইবে, বুঝা-বুঝি থাকিবে না, বোধ্য-বস্ুর 
অভাব হইবে। 

এই বুঝ নিয়াই এক বগুসর মারামারি করিতেছি; 
যত-ইতি অনিষ্টের মুল বুঝা । বুঝিলেই_-আমি' আর 
বোধ্য-বন্ত্ু থাকে- অনস্ত জন্মেও আমিত্বের শেষ হইবে না 
আমিত্বের প্রকার তেদ হইতে পারে এবং এক এক 
প্রকারে, এক এক রকম বুঝিব এই মাত্র। আবার যখন 
যে রকম বুঝিব তাহাতেই ঠিক বুঝিব, ইহাঁও সন্দেহ নাই। 
এই জন্যই অর্ব্ৰ প্রাণী স্ব স্ব প্রকৃতি অনুসারে ঠিক বুঝে। 
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এ-ছন্দ আর কিছুতেই ঘুচিবার নয়, ঘুচিবেও না। ইহা 
অনন্ত কাল হইতেই ঘটিয়া আসিতেছে ও ঘটিকে। 

লিখিয়াই-_বহুকাঁল বিষয়ানুরূপ অনুধ্যান করিয়া, 
বিষয় পরিত্যাগ করা একেবারে অসম্ভব । এই জন্যই 
পতগুলি মু্নি্দীর্ঘকাঁল নৈরন্তব্য-সকার সেবিত দৃঢ়ভুমি£ 
এই সূত্র করিয়াছেন। এ কেবল ভগব সাঁধন পক্ষে 
খাঁটে__অন্য পক্ষে খাঁটে না, এ তোমাদের ভুল। 
আমাদের অনুধ্যানের বিষয় যাহা থাকিবে তাহাতেই 
এই সূত্র খাটিবে। যাহা হউক সন্ধুষ্ট হইলাম যে, তোমার 
প্রাণে আতঙ্ক আছে যে, আমি গুরু ভূলিলে বা গুরু-জ্ঞান- 
বিহীন হইলে--সংসারে আর বণ্ভমান যুগে গুরুর গুরুত্ব 
একেবারেই থাকিবে না। এটা বুঝা সর্ববতোপক্ষে 
কর্তব্য এৰং মনে রীখাও উচিত যে-_গুরুও ইহাই বুঝি- 
বেন যে, এ-যুগে গুরুজ্ঞান অসম্ভব । ইহা স্বতঃসিদ্ধ 
কথ । 

ভূমি যখন যে কাঁষে থাক, তাহাতে অন্য চিন্তা ভুলিয়া 
যাওয়া! উচিত । নচেশ সমাধি কি একতানতা৷ লাভ 
অসম্ভব । কলেজে গিয়া আমাকে ভুলিয়া যাও সে জন্য 
আমি অসন্থুষ্ট নই-সন্থুষ্ট । আমি সর্ববাবস্থাঁয়ই বর্ধমান । 
যে যেরূপ অবস্থার চিন্তা করে, তদনুরূপ ফল পায় এবং 
তাদবস্থানুরূপই ন্ুখ-ুঃথখ লাভ করে। এ জন্য সব 


চে 


পূর্ণানন্দ স্বামীর পত্রাবলী। ১৯১ 


অবস্থায়ই অনন্তন্ব বর্ধমান। “গুর'-অসীম অনস্ত পদীর্থ; 
সততরাং ভীহাকে যেরপে চিন্তা করি--লেইরপে তাহাকেই 
চিন্ত! করি বলিয়।, সেইরূপেই অনন্ত অসীম বুঝি । 


পি সিল পপ এত? এসপির 


বঙ্গাব _-২-১২-১৮ £ ৭০ ) স্‌ 


তুমি যেমন আমার কোলে থাকিতে চাও- আমার 
তাহ। অপেক্ষা সহত্র গুণ অধিক প্রবল বাঁসনা-তমি সময় 
পাইলেই আমার কোলে আইস; ইহাতেও যদি বুঝ! 
কঠিন হয় --তবে আয়রে বাবাকোলে আঁয়। বর্তমান 
ভারতে বন্ধমান সময়ে কেহ ত আমার*জনা পাগল নহে। 
যে একোলের জন্য অথবা কোলে রাখার জন্য অনায়াসে 
সম্ভান বিসঙ্ভন দিয়াছিল--সে আজ ৯ বণুসর চলিয়া 
গিয়াছে-এখন যদি আমার কোলে কেহ থাকে বা 
আমায় কোলে করিতে চায়, তবে মনে-প্রাঁণে এক হইয়। 
বলি- আয়রে বাবা কোলে আয়। 

দুর হইতেই লোকে বড়ই ভয়ের ও জ্বালার বিষয় 
মনে করিয়া, কেহই 'গুরুর' কোল চায় না; এই জঙ্যাই 
উচ্চৈঃম্বরে চীগুকার করি - আয়রে বাবা--কোলে আয়। 


১৯২ পূর্ণানন্দ স্বীষীব পত্রাবশী । 


ভীষণ বিষয় দাবাগ্সিতে জীব জলিয়া-পুড়িয়। ছট্ফটু 
করিতেছে, তাই বলি- আয়রে বাবা-কোলে আয়। 

ক ঞ%* জীব সর্ব-সন্থাপহারী স্বার্থ-পরিশৃন্য অমিয় 
ভাঁলবাস। হইতে বঞ্চিত হইয়া, স্বার্থপর ধূর্টের পরতারণ।য় 
কত ষে লাঞ্চনা পাইতেছে-_ জীবের বিষয়-জালা প্রত্যক্ষ 
করিলেই চীতুকার করিয়া প্রাণ বলিতে থাকে আয়রে 
বাবা- কোলে আয়। 

গুকর নিকট যাইতে ইচ্ছা হইলে দিন, ক্ষণ, সময়, 
লগ্ন, কোন বিধি বিধির বিধানে নাই। যখন ইচ্ছা তখনই 
যাওয়ার জন্য বিধি রহিয়াছে--এ জন্য বিধি খুভিলেই 
ভ্রম । গুককে পাইবার ইচ্ছা প্রবল হইলে, গুঝর 
অনুমতি অপেক্ষা! করা ভ্রান্তি বই আর কিছু না। 





বঙ্গাৰ--৫-১২-১৮] (৭১ ) [স্থ 


প্রতিনিয়তই সংসর্গ, অবস্থা ও শারীরিক পরিবর্তনের 
সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সমস্ত পরিবর্তন হয়। ইহার তীশুপর্ধ্য 
এই যে--যেরূপ ক্রিয়া আমাদের ভিতরে যখন যেহেতুতে 
জন্মে, তখন তদনুরূপই ধারণা, বুদ্ধি, বিচার এবং ভাল- 


কে 


পূর্ণাশন্দ স্বামীর পত্রাবপী । ১২ 


মন্দ। অবস্থার পরিবর্ধনে সকলেরই পরিবর্ধন ঘটে, 
কেবল এক অপরিবর্ধশীয় অনস্যা কর ভিন্ন, অহং জ্ঞানে 
সম্ভবপর নয় । যেহেহু অহং জ্ঞানটা একটা ক্রিয়া বা 
1700101) এব ফল । শ্তনাী১ 1০191 এর সংযোগ-বিয়োগে 
সর্বব্দীই পরিবর্ধমশীল এবং এ 179000 অনুরূপই ঠিক্‌- 
বেঠিক ধারণা হয়। এজন্যই মানবের সব অবস্থায় 
«এক রূপ ধারণা থাকে না। 

তবে আহার, নিদ্রা ও মল-মূল ত্যাগ স্বাভাবিক 
দেখা যায়। অবস্থা বিশেষে এগুলিরও পরিবন্ভন ঘটে । 
সনবদা এক প্রকাঁর আহারে কচি থাঁকে না; মল-মুত্র 
ত্যাগেও অবস্থা বিশেষে পরিবর্ধন হইয়া ব্যাধি বলিয়া 
উপাধি গ্রহণ করে। নিদ্রীও ঠিক এক রূপ-ভাবে সর্বদা 
সম্ভব নস্স, যথ। ৫--ন্সপ্প ইত্যাদি অবস্থা । এই পরিবন্ঠনশীল 
জগতে পরিবন্তন অনুভবের জন্য “গুরুই' গ্রুব নক্ষজে। 
বিস্তীর্ণ মহাসমুদ্রে দিগ্-দশন-যন্ত্র ও ধ্রুব নক্ষত্র, এই ঢুইটিই 
মাত্র নাবিকর্দিগের অবলম্বন । এ-বিষয়-মহাসমুদ্রেও 
“গুরু-বীজ' ও “গুরু' এক মাত্র জ'বের অবলম্গন। আমি 
কোনও অবস্থায়ও নিজের এরকুতি দ্বারা, নিজের প্রকৃতির 
ভাল মন্দ বিচার করিতে পারি না; যেহেতু আমার 
বিচারও আমার প্রকৃতি অনুরূপ । আমি যখন মোহ বা 


১৩ 





১৯৪ পূর্ণানন্দ স্বামীর পত্রাবণী। 


মায়া বশে কোন বস্তুতে আকৃষ্ট হই, তখন তাহার পৌষ- 
গুণ আমার জ্ঞানে অধিকার করে না। তখন আমার 
বিচারে_ আমার আকৃষ্ট পদার্থের সমস্ত কাঁধ্যই ভাল দেখি 
ও ভাল বুঝি । 


বঙ্গন্ন_-৮-১২-১৮] (৭২ ) নজ 


আমি এবার তোমার সহিত কয়েক দিন একত্র 
থাকিয়া, যেন একটু বেশী মাত্রায় ব্যস্ত হইয়া! পড়িয়াছি। 
তৌমর1 আমাকে ভ্রমে মোহ্‌-মুক্ত মনে কর। আমি ঘোর 
মোহু-মুগ্ধ , নইলে তোমাদের চিঠি ছুই দিন না পাইলে 
বিষয়ীদের অপেক্ষাও বেশী ব্যস্ত থাকি কেন ? তবে গুরু 
সর্বদাই অভ্রান্ত ; মানুষ ঘত সময় পর্য্যন্ত, তত সময় পধ্যস্ত 
মানুষ হু'স্বেছ'স্‌ দুইই থাকে । গুরু চিন্তা না করিলে, 
বাক্য-ভাঁষা দ্বার অভ্রান্ত বুঝা-এঁ বাক্য-ভাষানুরূপ 
অভ্রীস্তই বুঝা হয়। হিন্দুদের গুরুকে হিন্দুরা গুরু বই 
অন্য উপাধি দেন নাই। গুরু, শিষ্যের সহিত যোগ 
হুইলেই, গুরুর ভ্রান্তি জন্মে। পরমাত্মা দ্বিতীয় বোধ 
করিয়া, সর্বদাই বদ্ধ ও মুক্ত এই উভয় অবস্থার চিন্ত। 
করিয়া থাকেন। গুরু রূপে যখন শিষ্য বুরেন-+তৃখনই 


 পুথানন্দ স্বামীর পত্রাবলী । ১৯৫ 


সময়ের জন্য ক্ষণিক ভ্রান্তি মাসে; আবার অভ্রাস্ত 
পুরুষের সঙ্গে এক হইয়া অনভ্রান্ত হন। তুমি কোন্‌ 
গুরুর কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছ,_-গুরু অভ্রান্ত কি না? 
বদ্দি মানুষ গুরুর কথ! জিজ্ঞাস] করিয়া থাক, তাহা হইলে 
তাহাতে নিশ্চয়ই ভ্রান্তি আছে। মানুষ কেবল দেহের 
দ্বারাই পরিচিত; যখন মানুষ দেহ-বোধ-পরিশুন্য হয়, 
তখন কি কেহ মানুষকে মানুষ.বলিয় থাকে ; তখন 
মানুষকে মানুষ বলাই ভ্রান্তি। কারণ, দেহাভিমাশ 
পরিশূন্যতা--আত্মা ভিন্ন অন্য কিছুতে হয় না। 
দেহাঁভিমানই ভেদ-জ্ঞান, সুখ-দুঃখ ও বন্ধনের কারণ হয়| 
-- কে বলিব! গুরুর চিস্তা করিয়! দেঁখিলেই গুরু ভ্রান্ত কি 
অভ্রান্ত বুঝিবে। ক" সব কাধ্য-কারণ; আমার করা- 
করি বুদ্ধিতে “তাহার' করাকেও কর! বুঝি। তিনি যে 
সব করেন,অথচ কিছুতেই তিনি কর্তৃত্বাভিমীনী নন,একথ! 
না বুঝা পর্যন্ত, গুরুকে ভ্রান্ত মনে হইবেই হইবে। 
আমর। কখনও শোঁকের কারণ অভাবে কাদি ন1; স্থতরাং 
আমাদের এ-বুদ্ধি দিয়া তীহাকে বুঝিতে গেলে, তাহাকে 
শোক-মোহের বহিভূতি মনে করা অসম্ভব। যাহার 
প্রাণ প্রেমে গলিয়া না কাদিয়াছে, সে, কীদিবার যে দুইটা 
কারণ আছে তাহা কিছুতেই বুঝিবে না। 

নে বস্তুম্নই সঙ্গ না করি, তাহাই বুঝি না; সুতরাং 


১৯৬ পূর্ণানন্দ স্বামীর পত্রাবলী | 


বুঝাইবার উপযুক্ত চেষ্টা সঙ্গ। গুরু মানুষাকারে 
দেখিলেও দেখিবে-_ নাচাঁওয়া চান, না-বুঝা বুঝেন, 
না-বুঝা বুঝান ; ম্বুতর!ং বুঝা-বুদ্ধি দিয়া বুঝা এবং চাওয়া 
বুদ্ধি দিয় চাওয়া সর্বদাই ভুল হইবে। ক্রিয়া আছে, 
কলকাতা নাঁই--ইহা খেনন আমাদের জ্ঞানে অসম্ভব, 
গরুও আমাদের জ্ঞানে তেমনি অশান্ত হওয়া অসম্ভব ' 
পক্ষান্তরে,_আমাঁদের নান্ত বি শিয়া অশ্রান্ত ধারণাও 
ভূল--এ-অবস্থায় অপান্ত একটা শব মীএ। বিশেষ 
যে যাহাকে যেরূপ চক্ষে দেখে, সে তাহাকে সেইবূপ 
বুনে । আমাদের ইন্দ্রিয় ভ্গ়াশের বাহিরে আমাদের 
বুঝ কোথায়? ইন্দিয়-ান সর্দেবেব শান্তি; সুতরাং অন্রান্ত 
বুঝট। আমাদের.ভ্রান্তি। াণ বণিতেছে - বাবা, তোমাকে 
দেখি; অভ্রান্ত ব্যক্তির ত অদৃশ্য কিছুই নাই; যখন 
দেখি না দেখিবার ইচ্ছা, তখনই ত জান্তি। যখন বুঝাই 
তখনও ভ্রান্তি। বোধ্য কিছু ত নাই, বুঝও নাই; 
বুঝাইতে গ্গেলেই ভ্রান্তি, ইহাতে সংশয় আর কি আছে? 
যখন গুরুর স্বরূপাঁবস্থা তখন বুঝও নাই, বুঝাঁনও নাই ; 
সেই অবস্থায়ই অভীন্ত অবস্থা । অভ্ান্ত অবস্থা বুঝি না 
বলিয়াই বুঝা-বুঝি। বুঝা-বুঝিটা ভ্রান্তি-মূলে যখন, 
তখনই ভ্রান্তি বুঝি। ্‌ 
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আজ হঠাৎ মা'র কথ। মনে হইয়া, তোমাকে চিঠিতে 
যাহ! লিখিব মনে করিয়াছিলাম, তাহ। পিখিতে পারিলাম 
না। কোঁন্‌ বেটা এ সংসারে, মা'র জনা উন্মনুতা আসিলে 
বুক্তি-তর্ক মীমাংসার কথায় থাকিতে পারে? এখন 
আমার প্রাণ মা'র কোলে উডিয়! যাইবার জন পাগল । 
তোমার ভ্রান্তি-অভ্রান্তি মীমাংসায় আমার প্রীণ চাঁয় না। 
আমাকে লোকে পাগণ বা ভ্রান্ত বলুক, তাই বলিয়া কি 
আমি মা'র কোল ছাড়িব? অশেক দশ হয় সংসারের 
কুটিলতায় সেই আনন্দ-নিকেতণ মাতৃ-ক্রোড়ের কথা 
ভুলিয়। গিয়া, তাই আমার কথা কুবিবে না । আমিও 
বুঝাইবার জন্য ব্যস্ত বা অস্থির নই । সাংসারিকতা কি 
এতই মধুর ! বাঁলক ধুলায় পড়িয়া চীৎকার করে, মা'র 
কাণেও যাঁয় না? মাকে বলিবা-আমি একটু হাটিতে 
শিখিলে, বেটিকে ফেলিয়া এ-দিক্‌ ও-দিক্‌ যাইব, আর 
বেটিকে কীরাইব। এক দিন আমার এই »।৯ মাসের 
শোধ লইব। আমি আঁর পারি না, আমার আর সে না। 
আমার মার দ্বারা ইউরোপ, আমেরিকাদি পৃগ্রিবীর 
অনেক স্থান পাঁলিত-_-আমর! মাতৃহীনের ন্যায় চীৎকার 
রুরি ! তাহার কারণ কি মা'র নির্দিয়তা নয় ? মা থাকিলে 
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মায়ের এনদ্র্দশা হইত না। আমরা এঁশর্ ও পাধিব 
সুখের জন্য লালায়িত নই । ভারত সন্তান দিব্য জ্ঞানের 
জন্য লালায়িত। মা শিক্ষা! ন! দিলে কার কাছে শিখিব ? 
মা-বাবার শাসন ন। থাকিলে নিশ্চয়ই বনে-জঙ্গলে উন্মান্দের 
মত বেড়াইব--সাপে খাউক বা বাঁধে খাউক--কোঁন 
কথায়ই ভীত হুইব না, মাকে বুঝাইয়া দিবা” _-মচে 
একদিন এ হতভাগ্য সন্তান অযোগ্য হইলেও তাহার জন্য 
কারদিতে হইবে । আমি আদর-যত্ব না পাইলে থাকি না; 
আমার যেখানে ইচ্ছা সেখানে যাইব, কার জন্য থাকিব ? 
মা-বাপের আদর-যত্র না পাইলে কে থাকে ? কে বাচে? 
আজ প্রাণের ভাব নুতন রকম, তাই এই পত্রথান। আর 
এক রকম হইয়। গেল। আমার মনে হইতেছে-_তরমি মাকে 
যেন কি বলিয়াই--তাই ম|! আজ সন্তানের জন্য একটু 
ব্স্ত। আমিও একটু আদর পাইয়। নিজ আবদার করিতে 
ত্রুটি করিব না মনে করিয়াছিলীম | আবার মাঝে মাঝে 
'মাইরের? ভয়ে একটু একটু সক্কোচিতও হইতেছি।, 
সংসারের সকলেই মা-বাঁপের আদর পায়, আমি কেন 
পাইব না? আমি দোষ করিলাম কি? শৈশবে লেখা- 
পড়ায় যত্ব না করায় লেখা-পড়া৷ শিখি নাই--ভদ্র সমাজের 
ব্যবহার শিখি নাই, তাই ভদ্রতা জানি না। গ্রতিপদে 
আমার লাঞ্ছনা,-আমার কীদিবার কপান, তাই আমি 
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কীদি আমাকে কেবল মন্দ বলিলে চলিবে ফেন? 
একটু ভাল বলিয়। দেখ দেখি-_-আমি ভাল হই কিনা? 
আমি একটু সখী হই কিনা? তুমি রাত-দিনই সংসার 
নিয়া থাকিলে, আমি সংসার ছাড়া আর শিখিব কি? 
আমায় চৈতন্যর মত একটু হরিনাম শিখা'ও ; আমায় 
রাম গুসাদের মত মামা! শিখাও । আমি গুনিয়াছি,_ 
মার্কগেয়ের মত গুঁক-গুক' শিখিলে নাকি কোন স্বালা 
থাকে না, মা-বাপ কোন জ্জীন্ থাকে না। নিজের 
মতলবে আমাকে সেইটা শিধাঁবে না, তাহা আমি বেশ 
জনি । আজ বুধবার, ১৮এ চৈর, বেলা ৭৮ টার সময় 
মামা আগুণ কেন আমার প্রাণে হ্বলিয়া। উঠিল, ইহ। 
তোমাদের নিকট জানিতে চাই, আর কিছু লিখিতে 
পারিলাম না। বুকের মধ্যে ধড় ফড় করে। 


[ প্রথম খণ্ড সমাপ্ত! 


